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এ ৬২ কলেজ গ্রীট মার্কেট কলিকাতা-৭ হুইতে অশোক একাশন-এর পক্ষে 
ঞীধনগ্রয় প্রামাণিক কর্তৃক প্রকাশিত ও ১/১এ গোয়াবাগান স্্রীট কলিকাতা-৬- 
কইতে কে. বি. প্রিপ্টার্স-এর পক্ষে ভ্রীংরিপদ সামন্ত কর্তৃক মুত্রিত। 


পণ্ঠে অলম সাহস প্রকাশ করলেন মধুস্থদন। পাশ্চাত্য হোমর-মিল্টন- 
বচিত মহাকাব্য-সঞ্চারী মন ছিল তীর। তার রসে তিনি একান্তভাবে মুগ্ধ 
হয়েছিলেন বলেই তার ভোগমাত্রেই স্তন্ধ থাকতে পারেন নি। আধাঢ়ের 
আকাশে সজলনীল মেঘপুঞ্ থেকে গর্জন নামল, গিরিগুহা থেকে তার অন্করণে 
প্রতিধ্বনি উঠল মাত্র, কিন্তু আনন্দচঞ্চল ময়ূর আকাশে মাথা তুলে সাড়া! দিলে 
আপন কেকাধ্বনিতেই ৷ মধুকর্দন সংগীতের দুনিবার উৎসাহ ঘোষণা করবার 
জন্যে আপন ভাষাকেই বক্ষে টেনে নিলেন। যেষস্ত্র ছিল ক্ষপধ্বনি একতারা 
তাকে অবজ্ঞা করে ত্যাগ করলেন না। তাতেই তিনি গন্ভীর স্থুরের নানা তার 
চড়িয়ে তাকে রুদ্রবীণা করে তুললেন। এম একেবারে নতুন, একমাজর তারই 
আপন-গড়া। কিন্তু তার এই সাহন তো ব্যর্থ হল না। অপরিচিত অমিত্রাক্ষর 
ছন্দের ঘনঘর্থর মন্জ্রিত রথে চড়ে বাংলা সাহিত্যে সেই প্রথম আবিভূর্ত হুল 
'আধুনিক কাব্য 'রাজবছুন্নত ধ্বনি.**অথচ এর অনতিপূরকালবর্তী সাহিত্যের 
যে নমুনা পাওয়৷ যায় তার সঙ্গে এর কি স্থ্দূর তুলনাও চলে । "* 
নবধুগের প্রাণবান সাহিত্যের স্পর্শে কল্পনাবৃত্তি যেই নবপ্রভাতে উদ্ঘোধিত 
হল অমনি মধুন্দনের প্রতিভা তখনকার বাংল! ভাষার পায়ে চল! পথকে আধুনিক 
কালের বথযাত্রার উপযোগী করে তোলাকে ছুরাশ! বলে মনে করলেন না । আপন 
শক্তির 'পরে শ্রদ্ধা ছিল বলেই বাংলা ভাষার 'পরে কবি শ্রদ্ধা প্রকাশ করুলেন। 
বাংল! ভাষাকে নির্ভীকভাবে এমন আধুনিকতায় দীক্ষা দিলেন ঘা তার পূর্বানুবৃত্তি 
থেকে সম্পূর্ণ শ্বতন্ত্র। বঙ্গবাণীকে গম্ভীর ম্বরনির্ঘোষে মন্দ্রিত করে তোলবার জন্যে 
সংস্কতভাগ্ডার থেকে মধুস্দন যে সব শব আহরণ করতে লাগলেন সেও নৃতন, 
বাংল! পয়্ারের সনাতন সমদ্বিভক্ত আল ভেঙে তার উপর অমিত্রাক্ষরের যে বন্যা 
বইয়ে দিলেন সেও নৃতন, আর মহাকাব্য থণ্ডকাব্য রচনায় যে রীতি অবলম্বন 
করলেন তাও বাংল! ভাষায় নৃতন। এটা ক্রমে ক্রমে পাঠকের মনকে সইয়ে সইয়ে 
সাবধানে ঘটল না) শাস্তিক প্রথায় মঙ্গলাচরণের অপেক্ষা! না রেখে কবিতাকে বহন 
করে নিয়ে এলেন এক নুহূর্তে ঝড়ের পিঠে প্রাচীন সিংহদ্ধারের আগল গেল 
ভেডে। 
_ব্ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
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আস্তরিক ধন্যবার্দ জানাই । কাগজের অত্যধিক মূল্য, মুদ্রণের অত্যধিক ব্যয় 
এবং বইয়ের মন্দা বাজার সত্বেও এই গ্রন্থ রচনায় উৎসাহ দিয়ে ও প্রকাশের 
দায়িত্ব নিয়ে অশোক প্রকাশনের কর্তৃপক্ষ আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বন্ধ 
করেছেন। 
অনবধানতাবশতঃ বইথানিতে কিছু কিছু বর্ণাশুদ্ধি ও মুদ্রণপ্রমাদ রয়ে গেল। 
সেজন্য পাঠক-পাঠিকারা মার্জনা করবেন, আশা! করি । নমস্কারাস্তে-- 
খধি দাস 


বিষয়-ঘুচী 





অধ্যায়-সংখ্যা বিষয় পত্রাস্ক 
১, প্রস্তাবন। ১ 
২ কপোতাক্ষ তীরে ৭ 
৩, হিন্দু কলেজে ১৩ 
৪. ্ীষটধর্ম গ্রহণ ৩৮ 
৫. বিশপ্‌ কলেজে ৫৩ 
৬, মাদ্রাজ প্রবাসে ৬৫ 
ণ, কলকাত। প্রত্যাবঙন ৪৮ 
৮. নব সাহিত্যের সুচনা ১২০ 
৯ খ্যাতির শীর্ষে ১৫১ 
১০. আশার ছলনা ২১৪ 
১১, প্রবাসে ২৩৭ 
১২, আশা-কৃহকিনী ২৬৭ 


১৩, শেষ অস্ক ২৪৫ 





১ 


প্রস্তাবন। 


রামমোহনকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 11781150150 0 01 00010) 
66 15 10019--ভারতে আধুনিক যুগের প্রবর্তক । তেমনি 
মাইকেল মধুনুদন ছিলেন ভারতীয় সাহিত্যে আধুনিক যুগের প্রবর্তক । 
আধুনিক বাংল! সাহিত্য যে গরিমায় আজ বিশ্ব সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত, 
মাইকেল মধুস্দনই তার সুচনা করেছিলেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের 
ভাবসম্পদ্্‌ ও আঙ্গিককে বাংল! সাহিত্যের ভাগারে গ্রহণের পথ তিনিই 
দেখিয়েছিলেন সব্প্রথম । 

বিশ্ব সাহিত্যের মহাসমুদ্রকে মস্থন ক'রে অমৃত সংগ্রহের জন্ত্ে 
প্রয়োজনীয় দৈবী ও দানবিক ছুই শক্তিরই অধিকারী ছিলেন তিনি 
তার শক্তি ছিল দৈবী, কারণ, তাতে ছিল অতুলনীয় নিষ্ঠা, সাধনা ও 
আত্মপ্রত্যয় ; তার শক্তি ছিল দানবিক, কারণ, তাতে ছিল শক্তির 
অতুলনীয় দম্ভ এবং গগনস্পর্শী উচ্চাশা! । তিনি কেবল ইংরেজী, গ্রীক, 
লাতিন, ইতালীয়, ফরাসী, জার্মান ও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সুদ্রকে 
মন্থন করেন নি, এসব সাহিত্যের মহাকবিদের সমকক্ষ হওয়ার উচ্চাশ! 
ও অহংকার-ও পোষণ করতেন। তিনি হোমার, ভাজিল, দাস্তে, 
মিল্টন, ব্যাস ও বাল্ীকির রচনাকে কেবল আক পান করেন নি, তিনি 
হোমার, ভাঁজিল, দাস্তে, মিল্টন, ব্যাস ও বাল্মীকির সমকক্ষ হয়ে তাদের 
সমান আসনে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করবার উচ্চাশা ও অহংকার পোষণ 
করতেন। তাই তিনি বাল্যকালেই তার প্রিয় বন্ধুকে বলতে দ্বিধ। 
করেন নি,-09 1 10 8150010 [ 11156 00 556 ০০. 26 
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8112)0586 95:21] 51021] 1১৬**” নিজের কবিত্ব-শক্তি সম্পর্কে দস্ত 
ও তাঁর উচ্চাশা! তিনি কৈশোরেই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণ। করেছিলেন। 
মধুসুদনের মধ্যে যে দৈবী ও দানবিক শক্তির মিলন ঘটেছিল, তাই 
তাকে একদিকে যেমন কবিত্বের উত্তজ্গ গরিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল, 
অন্যদিকে তেমনি তাকে একদা হুঃখের অতল গহ্বরেও নিক্ষেপ করেছিল । 
তার জীবনে আমরা দেখেছি, এশ্বর্ষয ও ভোগবিলাসের রাজসিকতা, 
দৈশ্য-ছুঃখের চরম অবস্থা, দেখেছি দেবোপম বন্ধুগ্রীতি, পত্ধীপ্রেম, সম্তান- 
বাৎসল্য, ক্ষুরধার বুদ্ধি, জ্ঞান ও পাণগ্ডিত্য--আবার দেখেছি চরম হৃদয় 
হীনতা, হঠকারিতা, গুঁদানীন্য, অবহেলা, নির্বুদ্ধিতা, অবিবেচনা, এমনকি 
স্বার্থপরতা । যে স্বর্গ ও নরকের মিলন ঘটেছে মত্যলোকের 
সীমানায়, সেই ন্বর্গ ও নরকের ছুই কোটিকেই আমর! প্রত্যক্ষ করি তার 
জীবনে। তাই তার জীবন আমাদের যেমন উল্লসিত করে, তেমনি 
গীড়াও দেয়। মধুনুদনের জীবন-আলেখ্য আলোকে, অন্ধকারে, ওজ্জল্যে, 
কালিমায় এমন পরিপূর্ণ যে, তাকে বৈপরীত্যের সমাবেশও বলা! চলে । 


রামমোহন যখন বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখন ভারতে 
কোম্পানি শাসন সবে শুরু হয়েছিল পিটের নিয়ামক আইন এবং সেই 
আইনবলে ওয়ারেন হেস্টিংসের বাংলার গভবর-জেনারেল পদ লাভের 
মধ্য দিয়ে। মধুস্থদন যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখন আরও অর্ধশঙাব্দী 
অতিবাহিত হয়েছিল, ভারতে ইংরেজ শাসন হয়েছিল'নু প্রতিষ্ঠিত। এই 
প্থণাশ বছরে ইংরেজরা ভারতে তার শাসনযন্ত্রকে যেমন শক্তিশালী ক'রে 
তুলেছিল, তেমনি তাদের সহায়তায় এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের 
বিরোধিতা সত্বেও বাংলাদেশের মনীষীরা বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে 
এক নবধুগের প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই কলেজ ইউরোপ-প্রত্যাগত রাজ- 
কর্মচারীদের এদেনীয় ভাষা শিক্ষা! দেওয়ার জন্যে প্রতিষ্ঠিত হ'লেও 
এদেশীয় ভাষাসমূহের উন্নতিবিধানেরও হন্ত্ন্বরূপ হয়ে উঠেছিল । এঁ সময় 


কেবল এদেশীয় ভাষা! ও সাহিত্যনমূছের ক্ষেত্রে নয়, এদেশীয় সমাজ ও 
ধর্মের সংস্কীর ও পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রেও এক বিপুল আলোড়ন স্ৃপ্রি 
হয়েছিল সার! দেশে । ভারতবর্ষ তার নুষুপ্তির পক্কশয্যা থেকে উত্থিত 
হয়ে উন্নত শিরে আবার দাড়াবার চেষ্টা করছিল। 

তখন পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে তার, ঈবৎ হ'লেও, পরিচয় ঘটেছিল। 
ইংরেজরা! মুসলমানদের কাছ থেকেই এদেশ অধিকার করেছিল। তাই 
মুসলমানরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বৈরিতা পৌষণ করতো! এবং তাদের 
সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতো । আর হিন্দুরা ইংরেজদের পদানত হ'লেও 
মুনলমানদের অধীনতা৷ থেকে মুক্তি পেয়ে কিছুটা স্বস্তির নিশ্বান 
ফেলেছিল এবং সাময়িকভাবে হ'লেও ইংরেজদের সহায়ক হয়ে উঠেছিল । 
রামমোহন প্রভৃতি সে যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা মনে করতেন, ইংরেজর! 
ভারতবর্বকে কেবল এঁক্য, শান্তি ও স্থিতিশীলতাই দেয়নি বা দেবে না, 
ইংরেজর! একদিন তাকে স্বাধিকারও দেবে। 

হিম্ুর এ সময়ে ছুটি শিবিরে বিভক্ত হয়েছিলেন। একদল পাশ্চাত্য 
সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারাকে এদেশে প্রবাহিত ক'রে এদেশীয় সমাজ- 
সভ্যতাকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন । অন্ত দর্গ প্রাচীন 
ভারতীয় সভ্যতা -সংস্কৃতিকেই আঁকড়ে থাকতে চেষ্টা ।করছিলেন। প্রথম 
যুগে ইংরেজরা এদেশীয়দের লমাজব্যবস্থা ও ধর্মে হস্তক্ষেপ না করবার 
নীতি গ্রহণ করেছিল। তারা গ্রীষ্ঠীন পাদরিদের পর্যস্ত তাদের অধিকৃত 
এলাকায় প্রবেশ ক'রে ধর্ম প্রচার করতে দিতে অসম্মত ছিল। পুরাতন- 
পম্থীরা একে তাঁদের সনাতনী সমাজ ও ধর্ম রক্ষার পক্ষে দুর্লভ সুযোগ 
মনে করেছিলেন। অন্তপক্ষে রামমোহন প্রভৃতির মতে! প্রগতিবাদীর! 
সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণে সরকারের হস্তক্ষেপ ও সাহায্য দাবী 
করছিলেন । সেজন্য এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রবর্তন ও প্রসার যে 
একাস্ত প্রয়োজন, তা যুক্তকণ্ঠে তারা প্রচার করছিলেন এবং তা! নিয়ে 
'নাতনপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামও চালাচ্ছিলেন। এই উভয় শিবিরই 
ইংরেজদের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং ইংরেজদের সহায়তায় 


ও 


নিজ নিজ পরিকল্পিত পথে অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন। প্রগতিবাদীরা 

সনাতন হিন্দু সমাজ ও ধর্মের সংস্কার চাইলেও তীরাও হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ 
প্রচারে সনাতনপম্থীদের চেয়ে পশ্চাদ্‌পদ ছিলেন ন।' হিন্দুধ্মকে বিদেশীয়র! 

যখন পৌত্তলিক ও বছ-দৈবিক ক'লে নিন্দা করছিল, তখন রামমোহন 
প্রমাণ ক'রে দেখিয়েছিলেন, মূল ও প্রকৃত হিন্দুধর্ম একেশ্বরবাদী এবং মুতি- 
পুজার বিরোধা । খ্রীষ্টধর্ম অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম হ'লেও সব খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ই 
একেম্বরবাদী নয় । হিন্দুধর্মের জন্য রামমোহন যখন তাঁর সুগভীর পাপ্ডিত্য 
ও সুতীক্ষ যুক্তি দিয়ে এইভাবে সংগ্রাম করছিলেন, তখন লনাতনপন্থীর৷ 
হিন্দৃধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করলেও তাঁর পৌত্বলিকতা, তার 
অনেকেশ্বরবাঁদিতা, তার কুসংস্কার, সকল কিছুকেই ধর্মের অবিচ্ছেগ্ত ও 

অপরিবর্তনীয় অঙ্গ ব'লেই ঘোষণা করছিলেন। 

মাইকেল মধুত্দনের জীবনে ধর্মীস্তর গ্রহণ একটি প্রধান ঘটনা__ 

য! তার সমগ্র জীবনকে ঘোর ছুবিপাঁকের মধ্যে ফেলে দেওয়ার অন্ঠতম 
কারণ। তাই মধুস্থ্দনের জন্মের প্রাকালে হিন্দ্ধর্মের সংস্কার ও সংরক্ষণ 
নিয়ে যে প্রবল আলোড়ন স্থষ্টি হয়েছিল হিন্ু সমাজে, তার কথা 
আমাদের স্মরণ রাখা দরকার । ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের সন্দ অনুসারে খ্রীষ্টান 
পাদরিরা ব্রিটিশ-অধিকৃত ভারতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের সুযোগ পেয়েছিল । 
্রী্টরর্ম প্রচারের জন্যে তারা হিন্দুধর্মকে হীন প্রতিপন্ন করতে এবং খ্রীষ্ট 
ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব গ্রচার করতে সতত ব্যস্ত ছিল। হিন্দুধর্মের উপর এই 
আক্রমণ রামমোহন বলিষ্ঠ হস্তে প্রতিরোধ করেছিলেন যুক্তি ও 
পাণ্ডিত্য দিয়ে। তিনি প্রমাণ ক'রে দেখিয়েছিলেন, আদি ও মূল হিন্দুধর্ম__ 
বেদাস্তবাদী হিন্ুধর্-_এক ও নিরাকার ব্রন্দেই বিশ্বাসী ; সে তুলনায় 
ত্রীশ্বরবাদী (11:1172161791) ) গ্রীষ্টধর্ম বরং অনেকেশ্বরে বিশ্বাসী । 
রামমোহন যুক্তিতর্ক ও পাণ্ডিত্য দিয়েই কেবল হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ 
করেন নি, তিনি ভারতবর্ষে নিরাকার একেশ্বরবাদী হিন্দুধর্মের পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠায় উদ্ভোগী হয়েছিলেন এবং মধুস্থদন যখন মাতৃক্রোড়ে, তখন 
ব্রাঙ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠী করেছিলেন। তৎকালীন হিন্দুসমাজের প্রগতি- 


বাদী একটি বিরাট অংশ রামমোহন-প্রবতিত এই ব্রাহ্গধর্মে বিশ্বামী হয়ে 
উঠেছিলেন। এইভাবেই রামমোহন প্রগতিবাদী যুবসমাজকে শ্রীষ্টধর্মের 
প্লাবন থেকে রক্ষা! করেছিলেন। কিন্তু মধুসথদন এই প্লাবনের হাত 
থেকে রক্ষা পাননি । 

মধুস্থদনের জন্মের কালে ও প্রাকালে আর একটি বিষয় হিন্দু 
সমাজের প্রগতিশীল অংশকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল, তা ছিল এ 
দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি কোন্‌ পথে অগ্রসর হ'লে এ দেশের মানুষের প্রকৃত 
কল্যাণ হবে। ইংরেজ সরকার এদেশীয়দের শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রাচীন 
ধারাকেই অক্ষুণ্ন রাখতে চেয়েছিল । ১৮১৩ গ্রীষ্টাব্দের সনদ অনুসারে 
কোম্পানিকে প্রতি বংসর যে অর্থ এদেশীয়দের শিক্ষার জন্য ব্যয় করতে 
নির্দেশ দেওয়। হয়েছিল, সেই অর্থ তারা সংস্কৃত ও ফারমী ভাষা ও 
সাহিত্যের শিক্ষাতেই ব্যয় করতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রগতিবাদী হিন্দুর 
এ দেশের মানুষের উন্নতি তথ! সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের জন্যে পাশ্চাত্য 
শু্ান-বিজ্ঞানের প্রবর্তন ও প্রসারের জন্তেই উৎসাহী ছিলেন । রামমোহন, 
ডেভিড হেয়ার ও বিচারপতি স্তার এডোয়ার্ড হাইড ঈস্টের চেষ্টায় 
বাংলাদেশের তৎকালীন ধনী হিন্দুদের দানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হিন্দু 
বালকদের ইংরেজী শিক্ষার জন্যে হহিন্ু কলেজ'। মধুন্দনের জন্মের 
নাত বছর আগে, ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে, কলকাতায় “হিন্দু কলেজ' স্থাপিত 
হয়েছিল--৩০৪ চিৎপুর রোডে গোরাাদ বসাকের বাড়িতে । মধুস্দনের 
জীবন ও চরিত্র গঠনে এই হিন্দু কলেজের ভূমিকা ছিল সর্বাধিক। 

যখন হিন্দুমমাজের অগ্রণী ব্যক্তিরা নিজেদের অর্থে এদেশে ইংরেজী 
শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারে উৎসাহী ও উদ্যোগী হয়ে 
উঠেছিলেন, তখনও কিন্তু ইংরেজ সরকার প্রাচীনপন্থী শিক্ষা-ধারাকেই 
পুনরুজ্ীবিত ও সম্প্রসারিত করতে চেষ্টা করছিল। ১৮২৩ ্রীষ্টাবে 
ইংরেজ সরকার যখন এদেশীয়দের শিক্ষার জন্যে বরাদ্দ সরকারী অর্থ 
“সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের জন্তে ব্যয় করবার সংকল্প করলো তখন 
রামমোহন তৎকালীন বড় লাট লর্ড আমহাস্টকে লেখ তার বিখ্যাত 


৫ 
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কিন্ত ইংরেজ সরকার রামমোহনের এই স্ুুপরামর্শে কর্ণপাত করলো 
না। মধুসথদনের জম্ম বংসরেই, ১৮২৪ খ্রীষ্টান, সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত 
হ'লে। সরকারী ব্যয়ে । এর ছু বছর বাদে, ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে, কলকাতার 
পটলডাঙায় সংস্কৃত কলেজ ভবন নিমিত হলে তারই একাংশে “হিন্দু 
কলেজ' স্থান পেলো-__যে হিন্দু কলেজ” ছিল মধুন্থদনের বাল্য ও 
কৈশোরের লীলা-নিকেতন। 

হিন্দু সমাজের অগ্রণী ব্যক্তিরা যখন ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য- 
জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারে উদ্যোগী হয়েছিলেন, তখন সেই সঙ্গে তারা 
মাতৃভাষা! বাংলার উন্নতির জন্তেও সতত সচেষ্ট ছিলেন। বাংলাভাষ। 
যে উচ্চতর ভাব্প্রকাশের স্থযোগ্য বাহন হতে পারে, তা প্রমাণ ক'রে 
দেখিয়েছিলেন ইংরেজী, ফারসী ও সংস্কৃত ভাষায় সুপগ্ডিত রামমোহন 
স্বয়ং । এ সময়ে দেশে যে সব পাঠশাল! প্রচলিত ছিল, সেগুলিতে 
বাংলাভাষা যাতে উত্তমরূপে শিক্ষা দেওয়া হয়, সেদিকেও হিন্দু সমাজের 
অগ্রণী ব্যক্তিরা অমনোযোগী ছিলেন না। 

মাতৃভাষার উন্নতিসাধন এবং ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্বান- 
বিজ্ঞানের প্রসারের জন্তে যে উদ্যোগ আয়োজন তৎকালীন বাঙ্গালী 
মনীষীরা করছিলেন, তারই জীবন্ত ফলশ্রুতি রূপেই যেন মধুন্দনের 
আবির্ভীব ঘটেছিল । ১৮২ গ্রীষ্টাব্ডে প্রাচীনপন্থীদের সমর্থনে ইংরেজ 
সরকার সংস্কৃত কঙ্গেজ স্থাপন ক'রে এদেশে যে শিক্ষানীতি অনুসরণ 
করতে চেয়েছিল, তা যে ভ্রান্ত ছিল, ত৷ প্রমাণ করবার জন্যেই যেন এ 
বৎদরই মধুস্দন ভন্মগ্রহণ করেছিলেন ! তার আবির্ভীব ছিল যেন 
পাশ্চাত্য শিক্ষা ও মাতৃভাষার বিজয়-ঘোষণা ! ইতিহাসের গতিরোধ 
করবার ব্যর্থ প্রয়াসের যোগ্য প্রত্যুত্তর ! 


৮ 
কপোতাক্ষ তীরে 


সাগরধণড়ি যশোহর শহর থেকে আঠাশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। 
যশোহর জেলার সাগর্ধাড়ি গ্রাম বাংলার আরো বন্ছু গ্রামের 
মতোই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অপরূপ। কিন্তু অন্ঠান্ত গ্রামের চেয়ে এই 
গ্রামের আরো একটি বিশেষ প্রাকৃতিক আকর্ষণ ছিল-_ এই গ্রামের 
প্রান্তবর্তী নদী কপোতাক্ষ । পায়রার চোখের মতে৷ স্বচ্ছ জলে পূর্ণ এই 
নদ সাগরপাড়ি গ্রামধা নিকে পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমে বেষ্টন ক'রে প্রবাহিত । 
এই নদীতট ছিল মধুন্দনের শৈশবের লীলাভূমি । তাই পরিণত বয়সে 
দূর প্রবাসে-ও মধুস্দন এই নদীর কথা ভুলতে পারেন নি__ 
“সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে |” 

সাগরর৫াড়ি মধুস্থদনের জন্মস্থান হ'লেও মধুশ্দনের পূর্বপুরুষদের 
আদিনিবাস ছিল খুলন। জেলার তালা গ্রামে । মধুন্থদনের প্রপিতামহ 
ছিলেন রামকিশোর দত্ত। রামকিশোরের তিন পুত্র__রামনিধি, 
দয়ারাম, মাণিকরাম। রামকিশোর দত্তের মৃত্যু হ'লে তার জোষ্ঠ পুত্র 
রামনিধি অনুজ ভাইদের নিয়ে সাগরদীড়িতে তার মাতামহের গৃহে 
আশ্রয় নেন। তখন থেকেই রামকিশোরের বংশধরর! সাগরধীডিতে বাস 
করতে থাকেন । | 

রামকিশোরের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামনিধি ছিলেন মধুন্থদনের পিতামহ । 
রামনিধির চার পুত্র -রাধামোহন, মদনমোহন, দেবীপ্রসাদ ও 
রাজনারায়ণ। রামনিধির পুত্রের! সকলেই ছিলেন বিদ্বান ও কৃতী 
পুরুষ । রাধামোহন ছিলেন যশোহর আদালতের সেরেস্তাদার, 
মদনমোহন ছিলেন নদীয়া-কুমারধালির মুনসেফ, দেবীপ্রসাদ বশোহর 
আদালতের উকিল এবং রাজনারায়ণ কলিকাতা সদর দেওয়ানী 
আদালতের একজন প্রসিদ্ধ আইনজীবী । চার ভাই-ই প্রভূত 
অর্থোপার্জন করেছিলেন এবং সাগরধাড়ির দত্ত-পরিবার ধনে, মানে, 


ণ 


এই্বর্ষে বাংলাদেশের অন্যতম বিখ্যাত পরিবারে পরিণত হয়েছিল । 
দত্তদের প্রাসাদোপম সুবিশাল ভবন, দেবালয় ও চণ্ীমণ্ডপ, স্ুরম্য 
জলাশয়--দকলই ছিল। দোল-ছুর্গোংসব, অসংখ্য আচার-অনুষ্ঠান, 
সমারোহের অন্ত ছিল না। ধনের সঙ্গে ছিল শিক্ষা-সংস্কৃতি । দর্ত- 
ভ্রাতারা৷ সকলেই সুশিক্ষিত ছিলেন। কনিষ্ঠ রাজনারায়ণ ছিলেন 
ফারসী ভাষায় স্পগ্ডিত। তাই তাকে লোকে “মুনশি রাজনারায়ণ' 
বলতো । সেই সঙ্গে তাদের ছিল কাব্যান্ুরাগ ও সঙ্গীতানুরাগ | 
জোড়াসাকোর ঠাকুর-পরিবারের মতোই সাগরঘ৫াড়ির দত্ত-পরিবারের 
ওপর লক্ষ্মী ও সরন্বতী ছুয়েরই ছিল সমান কৃপা! । 

রাজনারায়ণ খুলনা জেলার কাটপাড়া গ্রামের জমিদার গৌরীচরণ 
ঘোষের কন্যা! জাহ্নবী দেবীকে বিবাহ করেছিলেন। কাটপাড়ার 
ঘোষেরাও ছিলেন সন্তাম্ত ধনী পরিবার। এদের বসতবাঁটিতে ছুই- 
শতাধিক কক্ষ ছিল। উৎসব-সমারোহ ও বিলাস-ব্যসনের অন্ত ছিল 
না। এরা পল্লীগ্রামেও জুড়ি-ফীটন হাকাঁতেন। এই পরিবারে শিক্ষা- 
দীক্ষারও অভাব ছিল নাঁ। যে যুগে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল না, সে 
যুগেও গৌরীচরণ. কন্যাকে গৃহশিক্ষা। দিতে কন্থুর করেন নি। জাহ্ববী 
দেবী সে যুগের মানদণ্ডে সুশিক্ষিতাই ছিলেন। মধুস্দনের সুহৃদ্‌ 
হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় জাহুবী দেবী সম্পর্কে লিখেছেন £ ***-58৩ 
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মধুসুদন ছিলেন রাজনারায়ণ দত্ত ও জাহুবী দেবীর জ্যেষ্ঠ সন্তান । 
বাংল! ১২৩০ সালের ১২ই মার্থ শনিবার--১৮২৪ খ্রীষ্টাব্ধের ২৫শে 
জানুয়ারি-_মধুস্দনের জন্ম হয়। 

মধুস্দনের সমাধিস্থলে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে যে সমাধিস্তস্ত স্থাপিত 
হয়েছিল, তাতে তার জন্মবর্ষ ১৮২৩ খ্রীষ্টাবব (73010) 20988810811 212 
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06 1019006 ০£ 7558076 2 1823 4. 7.) উৎবীর্ণ আছে। 
বাংলা সালকে ইংরেজী সালে পরিবর্তনের সময়ে হিসাবের ভুলেই এই 
প্রমাদ ঘটেছে। সাধারণত বাংল সালের সঙ্গে ৫৯৩ যোগ করলেই 
ইংরেজী সাল পাওয়া যায়। কিস্তু পৌষের মাঝামাঝি থেকে ইংরেজী 
নৃতন বৎসর আরম্ভ হওয়ায় এ সময় থেকে চেত্র পর্যস্ত গণনার সময়ে 
৫৯৪ যোগ কর! দরকার । মাঘ মাঁসে মধুন্দনের জন্ম হয়েছিল। তাই 
মধুন্‌দনের ইংরেজী জন্মবর্ধ ১৮২৩ না হয়ে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দই হবে। 

মধুন্দনের জন্মের চার বৎসরের মধ্যে জাহ্বী দেবীর গর্ডে 
প্রসন্নকুমার ও মহেন্দ্রনারায়ণ নামে রাজনারায়ণের আরও ছুই পুত্র হয়। 
কিন্তু জন্মের এক বৎসরের মধ্যে প্রসন্নকুমারের ও পাঁচ বৎসরের মধ্যে 
মহেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু ঘটে । তাই মধুন্সদন ছিলেন রাজনারায়ণ ও 
জাহুবী দেবীর একমাত্র জীবিত পুন্র । 

মধুস্দন শৈশব থেকে প্রাচুধের মধ্যেই মানুষ হয়েছিলেন। তার 
মাতৃক্রোড়ে তার ন' বছর বয়স পর্যস্ত তার কনিষ্ঠ সহোদর স্মেহের 
অংশীদার থাকলেও তিনিই ছিলেন পিতামাতার নয়নের মণি। তার 
সকল অভিলাষ, সকল আবদারই পুর্ণ হতো। বাল্যকালে অভাব- 
অনটনের আচ লেশমাত্র তাকে স্পর্শ করেনি। তাই শৈশব থেকেই 
অভাব-অনটনে ছুঃখ-দৈন্টে পূর্ণ এই কঠিন পৃথিবীর সঙ্গে তার পরিচয় 
ঘটেনি। তার চরিত্রে পরবর্তী জীবনে যে অমিতব্যয়িতা। এবং বাস্তব- 
বুদ্ধির অভাব তাকে শোচনীয় ছুঃখ-ছর্দশার মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল, 
শৈশবের অতিত্রাচুর্যই ছিল তার মূল কারণ। 

তার জীবনের অন্ত দিক-_সুবিপুল কল্পনা ও কবিত্ব-শক্তি, তারও 
বীজ উপ্ত হয়েছিল তার শৈশবেই | কপোতাক্ষ-তীরের সেই ছায়াসুশীতল 
শ্যামশোভাময় নিভৃত পল্লীই কেবল তার মনে কল্পনা ও কবিত্ব-শক্তি 
জাগ্রত করেনি, আশৈশব রামায়ণ, মহাভারত, কবিকস্কণ চণ্ডী, অন্নদামঙ্গল 
প্রভৃতি কাব্য-কাহিনীগুলিও তাঁর কল্পনা ও কবিত্ব-শক্তিকে উদ্রিক্ত 
করেছিল। তীর পিতামাতা ও পিতৃব্যরা সকলেই ছিলেন বিষ্যোৎসাহী । 


নে 


স্থখে ছুঃখে, এন্বর্ে দৈচ্ে, স্বাস্থ্যে গীড়ায় ষে জ্ঞানার্জন-স্পৃহা তার 
চিরকালের লঙ্গী ছিল, তারও অস্কুরোদ্গম হয়েছিল তার শৈশবেই। 
ইংরেজী প্রবচন অনুসারে বলা হয়, শিশুই ভবিত্যা মানুষের জনক। 
মধুস্থদনের জীবনে এই প্রবচন অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল । 
শৈশবে তাদের চণ্তীমণ্ডপের পাঠশালায় মধুসূদনের বিদ্তারস্ত হয়েছিল। 
সকলের পুরোভাগে থাকার উচ্চাকাজ্ষ ছিল মধুস্থদনের চরিত্রের আর 
এক বেৈশিষ্্য। পাঠশালায় সহপাঠীদের মধ্যে সর্বপ্রথম হওয়ার জন্যে 
তিনি সর্ধদা চেষ্টা করতেন। তাঁর জনৈক জীবনীকার তাঁর বাল্যকাল 
সম্পকে সুন্দর বর্ণন। দিয়েছেন £ 
প্রাত্কালে, পাঠশালার ছুটি হইলে, অন্যান্য বালকের 
ন্যায়, মধুস্দনও গৃহে আসিতেন। তাহার পুত্রবৎসল! জননী 
তাহার জন্য নানাপ্রকার উপাদেয় খান্ প্রস্তুত করাইয়া অপেক্ষা 
করিয়া থাকিতেন। মধুস্দনকে সম্মুখে বসাইয়া স্বহস্তে আহার 
না করাইলে তাহার তৃপ্তি হইত না। কিন্তু আহার করাইতে 
একটু বিলম্ব হইলে মধুস্ুদন অস্থির হইতেন। তাহার সমবয়ন্ক 
অপরাপর বালকেরা, আহার করিতে বসিয়া, আহার্য বস্তুর 
জন্য, যখন চীৎকার ও কোলাহল করিত, মধুস্দন, সেই সময়ে, 
শীত্র-শীভ্র কোনরূপে আহার সম্পন্ন করিয়া, এক একদিন হয়ত, 
অসিদ্ধ ব্যঞ্জন দিয়াই আহার করিয়া সকলের অগ্রে গিয়। পাঠশালায় 
বসিতেন। পাঠশালার ছাত্রদিগের মধ্যে কিসে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ 
হইবেন, ইহাই তাহার চিন্তার বিষয় ছিল। কি গ্রামস্থ গুকমশায়ের 
পাঠশালায়, কি হিন্দু কলেজে, সহাধ্যায়িগণের মধ্যে কেহ 
তাহাকে লেখাপড়ায় অতিক্রম করিবে, ইহা তিনি কিছুতেই সহ 
করিতে পারিতেন না। যেরূপ আদরে ও গৌরবে তাহার শৈশব 
অতিবাহিত হইয়াছিল, রাজপুত্রগণেরও বোধ হয়, সেরূপ হয় না। 
সাহার বাল্যের ভোগবিলাসের কথা অবগত হইলে, কাহার ভবিষ্যৎ 
জীবনের অমিতব্যয়িতার ও উচ্ছুজ্খলতার জন্য তাহাকে দোষ দিতে 


প্রবৃত্তি হয় না। তিনি স্নানার্থে গমন করিলে, একেবারে ৫৭ 

ুল্লীতে অয় প্রস্তত হইতে থাঁকিত। প্রত্যাগমন করিয়! যে চুল্লীর 

অন্ন সবাপেক্ষা স্ুসি্ধ হইত, তিনি তাহাই আহার করিতেন । 

মধুস্দনের বাংলা ভাষায় প্রথম পাঠ পাঠশালার গুরুমশায়ের কাছেই 
হয়েছিল। কিন্তু এই পাঠ পাঠশালাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। জাহ্বী 
দেবী বাংল! ভাষায় সুশিক্ষিতা ছিলেন। তৎকালীন প্রচলিত বাংল! 
সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। মধুস্দন শৈশবে ও বাল্যে 
মায়ের অঞ্চলের নিধি ছিলেন। তাঁই মায়ের সদা-সাহচর্য শৈশবেই 
মধুস্দনকে বাংল সাহিত্য ও কাব্যকাহিনীর সংস্পর্শে আসার ম্থযোগ 
দিয়েছিল । বাংল! মহাভারত, রামায়ণ, কবিকস্কণ মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র 
প্রভৃতির রচন৷ বালক মধুস্থ্দনের মনে কাব্যানুরাঁগ সহজেই সঞ্চারিত 
করেছিল । 

তখনো সরকারী কাজকর্মে, আইন-আদালতে, ফারসী ভাষারই 
ব্যবহার প্রচলিত ছিল। দেশে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা ও প্রসারের চন! 
হ'লেও তখনও সরকারী কাজকর্মে ও আইন-আদালতে ইংরেজীর প্রচলন 
হয়নি। তাই রাজনারায়ণ তার পুত্রের জন্য ফারসী ভাষা শিক্ষারও 
ব্যবস্থা করেছিলেন। সাগরযাঁড়ি থেকে অনতিদূরবর্তা শেখপাড়া গ্রামে 
এক মৌলবীর কাছে মধুস্থদন ও তীর পিতৃব্যপুত্রেরা সকলেই ফারসী 
শিখতে যেতেন। শৈশবেই ফারসী ভাষার ষঙ্গে মধুন্দনের পরিচয় 
হয়েছিল। মৌলবী সাহেব ফারসী ভাষ! ও সাহিত্য ভালোই জানতেন । 
তার ওপর বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যেও তার দখল ছিল। তিনি ছাত্রদের 
ফারসী ভাষার বনু শ্রেষ্ঠ কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনাতেন এবং ছাত্রদের 
মুখস্থ ও আবৃত্তি করাতেন। এইভাবে ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে 
শৈশবে পরিচয় ঘটায় তা মধুস্দনের কবিত্ব-শক্তিকে জাগ্রত করবার 
পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। ফারসী কবিতা ও গান মধুল্দনের 
খুবই প্রিয় ছিল। তিনি হিন্দু কলেজে পড়বার সময়ে প্রায়ই ফারসী 
“গজল” গেয়ে সহপাঠী ও বন্ধুদের শোনাতেন। 
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বাল্যকাল থেকেই মধুন্দন ছিলেন সঙ্গীতানুরাগী । তার ছিল মধুর 
ক। বালক মধুস্থদন পল্লীর পথে ও কপোতাক্ষের তীরে ঘুরে বেড়াবার 
সময়ে প্রায়ই গান গাইতেন। অনেক সময়ে গানের কলি বা পদ ভুলে 
গেলে তিনি তা৷ নিজেই রচন! করে পুরণ করে নিতেন। এইভাবে তার 
সঙ্গীতানুরাগ- তার কাব্য কবিতা রচনার একটি উৎস হয়ে উঠেছিল। 
সধুস্দনের এই সঙ্গীতপ্রিয়তা তার সারা জীবন অক্ষু্ ছিল। অত্যধিক 
মদ্যপানের ফলে পরবর্তা জীবনে তার কণ্ঠস্বর ভগ্ন ও কর্কশ হয়েছিল। 
কিন্ত সংগীতের প্রতি তার অনুরাগ বিন্দুমাত্র কমেনি । তার জীবনীকার 
যোগীন্দ্রনাথ বসু মশায় লিখেছেন £ 
বাল্যকাল হইতে, কবিতার স্যায়, গীতবাগ্যের দিকেও তাহার 
প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাহার পিতা ও পিতৃব্যগণের স্তায় তিনিও, 
আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে গলদশ্র হইতেন। 
অবস্থার কোনরূপ পরিবর্তনে তাহার সঙ্গীতানুরাগের হ্রাস হয় নাই। 
তাহার ব্যারিস্টার হইয়৷ ইংলও্ড হইতে প্রত্যাগমনের পর, কোন 
ব্রাহ্মণ একবার তাহার নিকট একটি মোকদ্দমা সম্বন্ধে পরামর্শ 
জানিবার জন্য গিয়াছিলেন। মধুসদনের সঙ্গে ব্রাহ্মণের পূর্বপরিচয় 
ছিল এবং তিনি জানিতেন যে, ব্রাহ্মণ অতিম্ুন্দর “সখীসম্বাদ” গান 
করিতে পারেন। মধুন্থদন মোকদ্বমার কথা রাখিয়া “সথীসম্বাদ” 
শুনিবার জন্য ত্রাহ্মণকে গীড়াপীড়ি আরম্ত করিলেন, এবং তাহার 
নিকট ক্রমান্বয়ে দশ-পনেরটি সধীসম্বাদ শুনিয়া, বিনা অর্থ গ্রহণে 
তাহার মোকদ্দম| সম্পর্কে উপযুক্ত পরামর্শ দান করিলেন। 
পল্লী-প্রকৃতি ও পারিবারিক পরিবেশ, সকলই মধুস্থদনের মনে 
কল্পনা, কবিত্বশক্তি ও উচ্চাকাজ্ষ। জাগাইবার পক্ষে অনুকূল ছিল। 
সধুন্থুদন তার জীবনের প্রথম আট-ন বছর সাগরাাড়িতেই কাটিয়ে 
ছিলেন। সাগরধীড়িতে তিনি ম্ুদীর্ঘকাল প্রত্যাবর্তন করেনি । সম্ভবত 
ন বছর বয়সেই তিনি কলকাতায় চলে এসেছিলেন । এখন কপোতাক্ষ 
তীর থেকে তার শিক্ষাকেন্দ্র স্থানান্তরিত হইয়াছিল ভাগীরথী তীরে। 


১৭ 


৩ 


হিন্দু কলেজে 


মধুলূদনের বয়স যখন সাত বছর, তখন পিতা রাজনারায়ণ দত্ত 
সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি করবার জন্য কলকাতা চলে আমেন। 
গোড়ার দিকে তিনি খিদিরপুরে একটি ভাড়াটে বাড়িতে বাস করতে 
থাকেন। অল্পদিন বাদে তীর বন্ধু প্রতিবেশী রামকমল মুখোপাধ্যায়ের 
চেষ্টায় তিনি বড রাস্তার উপরে একখানি স্থুন্দর দ্বিতল বাড়ি কেনেন। 
রাজনারায়ণ এখানে একাকীই থাকতেন। তার স্ত্রী জাহ্নবী দেবী ছুই 
পুত্র মধুস্দন ও মহেন্দ্রকে নিয়ে সাগরপাড়িতেই ছিলেন। সম্ভবত 
যে বদর মহেন্দ্রের মৃত্যু ঘটে, সেই বৎসর কনিষ্ঠ শিশুপুত্রের মৃত্যুতে 
শোকাঁতুর! জাহ্ুবী দেবীকে গ্রামে একাকিনী রাখা সমীচীন নয় ভেবেই 
রাজনারায়ণ দত্ত মধুস্দনসহ জাহ্নবী দেবীকে খিদিরপুরে আনেন। 

রাজনারায়ণ নিজের বুদ্ধিবলে অল্প দিনের মধ্যেই কলকাতার বিশিষ্ট 
ব্যক্তিদের সমাজে নিজের স্থান ক'রে নেন। ওকালতিতে তিনি যথেষ্ট 
কৃতিত্ব দেখান এবং প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। তিনি যশোহরেও 
অনেক ভূসম্পত্তি কেনেন এবং সেখানে একজন বিশিষ্ট জমিদার বলে 
পরিচিত হন। তার অন্যতম চরিতকার নগেন্্রনাথ সোম লিখেছেন যে, 
“তিনি ( রাজনারায়ণ ) ব্যবহার শাস্ত্রে এরূপ পারদর্শা ছিলেন যে, প্রথমে 
তাহাকেই সরকারী উকিল নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু গ্রসন্নকুমার 
ঠাকুর যোগাড়-যন্ত্র করিয়া উক্ত পদে নিযুক্ত হন।” নগেন্দ্রনাথ, মোম 
মধুসূদনের বন্ধু হরিমোহন ব্যানাঞ্জির ২6০০1105999 ০6 7:0101396] 
14. 5. 1028 থেকেই উপরোক্ত তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন । হরিমোহন 
লিখেছেন £ 44090205175 108)81959185 1090006 আ৪3 5০ 
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€206051৮6 0096 10 23 81170056 566016 0080 186 ভা1]] 06 
0109610 85 (030%210800212 [0198061 11) 92091: 106 2131 
200 01606110616 5995 ৮5 16667 220. 160010000615098001 
2150 106 25 51102158060 05 71:8521199 00009185016”, 

রাজনারায়ণ ওকাঁলতিতে অনামান্ত কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন এবং 
প্রভৃত অর্থ উপার্জন করেছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি যে সদর দেওয়ানী 
আদালতের সরকারী উকিলের পদের জন্তে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং 
প্রসন্নকুমার ঠাকুর “যোগাড্যন্ত্র করে সেই পদে নিজে নিযুক্ত হয়ে তাকে 
বঞ্চিত করেছিলেন, তা সত্য নয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার 
মধুনুদন দত্তের জীবনচরিতে ১৮৪৮ গ্রীষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল ( ১লা বৈশাখ, 
১২৫৫) তারিখে প্রকাশিত 'সংবাদ-প্রভাকর” পত্রিকায় “সন ১২৫৪ 
সালের সংবাদের সংক্ষেপ বিবরণ” থেকে এই উক্তির বিরুদ্ধে একটি ছোট্র 
প্রমাণ দিয়েছেন £ 

পৌষ [ ১২৫৪ ]$--সদর আদালতের জেরা খাস আগীল- 

ঘটিত মকদ্দমার উকিলবাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরকে সর্বশ্রেষ্ঠ, অপিচ 

গোলাম সবদার এবং রমাপ্রসাদ রায় বাবুকে শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য 

করিয়াছেন। পরস্ত রাজনারায়ণ দত্ত প্রভৃতি কয়েকজনকে অযোগ্য 

বলিয়া পদচ্যুত করিলেন । 

রাজনারায়ণ ঘে সরকারী উকিলের পদের জন্টে প্রার্থী ছিলেন এবং 
সে পদ তিনি, যে কারণেই হ'ক পান নি তা সুনিশ্চিত। এতে তার 
সম্মান মর্ধাদা বৃদ্ধির পথে কিছুটা ব্যাঘাত ঘটলেও তার অর্থোপার্জনের 
পথে কোনও বিদ্ধ বা অন্তরায় ঘটেনি। রাজনারায়ণ যে প্রচুর অর্থ 
উপার্জন করতেন এবং এম্বর্য ও বিলাসের মধ্যে জীবন কাটাতেন, তাতে 
কোনও সন্দেহ নেই। 

তিনি পুত্রকে সুশিক্ষিত ক'রে তোলার জন্তেও চেষ্টার ক্রুটি করেন 
নি। সাগরধাড়িতে মায়ের কাছে থেকে মধুস্থদন বাংল ভাষা ও 
ফারসী কিছুটা শিখেছিলেন। কিন্তু তখনকার যুগের হাওয়া কোন্‌ 
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দিকে, রাজনারায়ণ তা ভালভাবেই জানতেন। তাই পুত্রকে হিন্দু 
কলেজেই ভি ক'রে দিলেন । 

মধুস্থদনের জীবনীকাররা। লিখেছেন যে, মধুসূদন ১৩ বৎসর বয়সে 
১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্ে হিন্তু কলেজে ভি হয়েছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় কতকঞ্চলি নিতুলি যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ ক'রে 
দেখিয়েছেন যে, মধুস্থদন ন বছর বয়সে, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দেই হিন্দ কলেজের 
সর্বনিয় শ্রেণীতে ভত্তি হয়েছিলেন । 

তখনকার হিন্দু কলেজ ছু ভাগে বিভক্ত ছিল-_জুনিয়র স্কুল ও 
সিনিয়র স্কুল। ছুই মিলিয়ে সর্বসমেত তেরোটি শ্রেণী ছিল। সর্বোচ্চ 
শ্রেণীকে প্রথম শ্রেণী ও সর্ধ নিম শ্রেণীকে ত্রয়োদশ শ্রেণী বলা হ'তো। 
সর্বনিম্ন ত্রয়োদশ শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যস্ত আটটি শ্রেণী নিয়ে 
ছিল জুনিয়র স্কুল। আর পঞ্চম শ্রেণী থেকে সবোচ্চ প্রথম শ্রেণী পর্যস্ত 
পাঁচটি শ্রেণী নিয়ে ছিল সিনিয়র স্কুল। সর্বনিন ত্রয়োদশ শ্রেণীতে 
ছাত্রর! ইংরেজী ভাষা ও অঙ্ক প্রভৃতি কিছু শেখার পর পরবর্তা দ্বাদশ 
শ্রেণীতে প্রবেশ করতে পারতো । ৮ বছরের কম ও ১২ বছরের বেশী 
বয়সের ছাত্রকে জুনিয়র স্কুলে ভি হ'তে দেওয়া হ'তে! না। এই 
তথ্যগুলি ব্রজেন্ত্রনাথ এশিয়াটিক জান্নালের ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্ধের নভেম্বর 
সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত করেছেন; *[1১2 ০011659 15 11060 11210 
10010 2100 5219101 50100015, [1 006 101000610 0055 1006 
1955 00915 51510 20 1006 10006 11021 €ডা০1৬৪১ 216 
8৪017100650. 11) 01061816617 10176 21:65. 201016660 ৪2০5৪ 
661০) 0181955 017911890৮0 €10062: 01)2 0? 00০ 521)101: 
0195565, 10196 0000050 117016 016 20100155100 15 100102218, 
[106 568061065 06£10 10 056 1012101 501)001 আা101) 017৩ 
10010061055 00 77061150) 200 1156 60 006 700 ০1898, ০৬ 
19101 01006 0065 179৬6 2০001120. & €0161912 ০01001709150 
0£ 006 877511510 191780966) 1986 10099067:20. 165 £:91001021 
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1795 20521902010, 21160106055 60 01621: 68000129 2100 
17856. 80005 ৪00018177091706 আ100 00০ 2161091809 ০0£ 
£20519015%, 

সুতরাং বারে! বর বয়সের পরে জুনিয়র স্কুলে ভি হওয়ার থে 
কোনও সুযোগ ছিল না, তা নুস্পষ্ট। তাছাড়া, ১৮৩৪ সালে মধুস্দন 
যে হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন, তার প্রমাণও আছে। তৎকালীন 

বাদপত্র থেকে জান যায় ১৮৩৪ সালের ৭ই মাচ শুক্রবার টাউন 

হলে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এঁ অনুষ্ঠানে 
বালক মধুনুদন শেকৃসপীয়রের নাটক থেকে গ্রন্টারের ভূমিকা আবৃত্তি 
ক'রে শোনান। ব্রজেন্্রনাথ উপযুক্ত যুক্তিই উত্থাপন করেছেন-_ 
স্কুল-কলেজের পুরস্কার বিতরণী সভায় আবৃত্তির ব্যাপারে সচরাচর 
সুপরিচিত পুরাতন ছাত্রদেরই নিবাচিত করা হয়। এই কারণে মধুন্থদন 
১৮৩৩ শ্রীষ্টাব্ধে সর্বনিষ্ন বা ৮ম জুনিয়র শ্রেনীতে [ত্রয়োদশ শ্রেণীতে ] 
প্রবেশ করিয়াছিলেন--এরূপ্‌ মনে করাই সঙ্গত। আরও একটি কথা, 
৭ম জুনিয়র শ্রেণীতে প্রবেশ করিবার পুবে জুনিয়র স্কুলের ছাত্রদিগকে 
সবানয় শ্রেণীতে পাঠ লইতে হইত 1” 

নগেক্্নাথ -সোম মধুস্থৃতিতে' লিখেছেন £ প্রথমে অন্পদিন 
খিদিরপুরের ইংরেজী স্কুলে পাঠাভ্যাসের পরে মধুস্থদন হিন্দু কলেজে 
প্রবেশ করিলেন” নুতরাং এই উক্তিও ভুল। 

মধুন্দন যে ন বছর বয়সে, ১৮৩৩ ্রীষ্টাবে, হিন্দু কলেজে ভর্তি 
হয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই । তিনি ১৮৩৩ গ্রীষ্টাব্ৰ থেকে আট 
বছর প্রতি বছর এক-এক শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে জুনিয়র স্কুলের সবোচ্চ 
শ্রেণীতে হিন্দু কলেজের ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠেছিলেন ১৮৪০ খ্রীষ্টাবে । 
তিনি যখন ১৮৩৯ শ্রীষ্টাবে সপ্তম শ্রেণীতে পড়তেন, তখন তার সহাঁধ্যায়ী 
হয়েছিলেন ভূরদদেব মুখোপাধ্যায় । ভূদেব চৌন্দ বছর বয়সে এ বছর 
হিন্দু কলেজে এসে ভর্তি হন। তাঁর একখানি চিঠিতে তিনি লিখেছেন £ 
“মধুসদনের সহিত আমার প্রথম আলাপ হিন্দু কলেজে। সংস্কৃত 
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কলেজ ছাঁড়িবার পরে আমি যখন হিন্দু কলেজের সপ্তম শ্রেণীতে আলিয়া 
ততি হই, তখন মধুও এ শ্রেণীতে পড়িত।” পর বংনর মধুলূদন যখন 
৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ছিলেন, তখন তিনি সহাধ্যায়ীরপে পান তীর সর্বাধিক 
ঘনিষ্ঠ ও শুভাকাজ্গী বন্ধু গৌরদাস বসাককে। গৌরদাস বসাক তীর 
[২210011)150615063 ০0৫ 1$01096] 1. 5. 108৮8-এ লিখেছেন £ 
“5 200811)661506 100 0050178 0০৪৪ 1) 1840, 1021) 
০ ০1০ 1 00০ 600 ০1255 0: 000০ ০010 12100 ০০011956. 
১৮৪০ স্রীষ্টাব্দেই রাজনারায়ণ বন্ুও হেয়ার সাহেবের স্কুল থেকে হিন্দু 
কলেজে এসে ভি হন। এরা তিনজনেই মধুস্দনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু 
ছিলেন এবং তাদের বন্ধুত্ব ছাত্রজীবনের পরেও সুস্থায়ী হয়েছিল। এ'দের 
উৎসাহ, অভিমত ও প্রেরণা মধুস্থদনের পরবর্তা সাহিত্যজীবনে বিশেষ- 
ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। 

১৮৪১ গ্রীষ্টাবে মধুসদন হিন্দু কলেজের জুনিয়র স্কুলের পাঠ 
সাঙ্গ করে পঞ্চম শ্রেণীতে--সিনিয়র স্কুলের স্বনিম্ন শ্রেণীতে-_ 
প্রবেশ করেন। এ বসরই সিনিয়র ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা। সর্বপ্রথম 
প্রবতিত হয়। সিনিয়র স্কুলের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্ররা 
পিনিয়র বৃত্তি এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্ররা জুনিয়র 
বৃত্তি পরীক্ষা! দিতে পারত । মধুঝুদন ১৮৪১ খ্রীষ্টান্দের আগষ্ট মাসে পঞ্চম 
শ্রেণী থেকে পরীক্ষা দিয়ে জুনিয়র বৃত্তি লাভ করেন। এ বৃত্তিলাতের 
ফলে পর বদর, ১৮৪২ সালে, পঞ্চম শ্রেণী থেকে একেবারে দ্বিতীয় 
শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। 

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে মধুসৃদন যখন হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীর 
ছাত্র, সেই সময়ে রামগোপাল ঘোষ স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে ইংরেজীতে 
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ রচনার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। এ প্রতিযোগিতায় 
অধুস্দনও অংশ ন্নে। তিনি প্রতিযোগীদের মধ্যে শীর্বস্থান অধিকার 
ক'রে স্বর্ণপদক লাভ করেন। আর ছিতীয় স্থান অধিকার করেন 
তার ৬প্রিয় বন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায়। তিনি পান রৌপ্য পদক। 
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রচনাগুলির পরীক্ষক ছিলেন ইগ্ডিয়ান কলেজের সভাপতি ও নুগ্রীম 
কাউন্সিলের সদস্য সি, এচ. ক্যামেরন। নগেন্দ্রনাথ তার “মধুস্থৃতিতে” 
লিখেছেন, মধুুদন “প্রথম শ্রেণীর সহিত প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় শীর্ষস্থান 
অধিকার করিয়াছিলেন” কিন্তু এই উক্তিঠিক নয়। কারণ, এ 
প্রতিযোগিতায় প্রথম শ্রেণীর ছাত্ররা যোগ দেয়নি। হিন্দু কলেজের 
১৮৪২ সালের বাঁধিক বিবরণে লেখা হয়েছে £. 
[615 11819619615 2150 10 00210001) 09864. ৪0৬6 
(5610006170917 1)9517)6 06160. ৪ 3010 11509] 01 0১6 
0250 870 51161 70509] 601: 06 36০0180. 10636 [5385 
00. 18156 £607816  5:000861012১ 00195106160 ৪80601- 
2115 101 12:6161506 00 15:০০ 0 00110151, 0: 
6106 19626 52106190010) 11, 0200610019১ 016 [91017], 
৪ড/1020 012 11265 005 006 196 00 17001909201) 
1085 250 [০.2 00 01)0০96 11010761066 ০ €০ 
22150 01855. 110176 5150 01955 ড21:2 10107111116 
0 ০0300192606 00252 1)017007:5. 
মধুস্থদন হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যস্তই পড়েছিলেন। 
দশ বৎসর তার এই কলেজে কেটেছিল। এই দশটি বছর এই 
কলেজ তার জীবনে কী প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা জানতে 
হ'লে এ সময়কার হিন্তু কলেজ সম্পর্কে কিছু জান! দরকার। 

রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার এবং বিচারপতি এডোয়ার্ড হাইড 
ঈস্টের উতমাহে এবং বিশিষ্ট ধনী হিন্দুদের বদান্যতায় ১৮১৭ গ্রীষ্টাব্দে 
হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। সধুসথদনের জন্ম বংসরেই সংস্কৃত 
কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। এবং পরে পটলডাঙ্গায় গোল দীঘির 
পাড়ে সস্কত কলেজ ভবন নিগিত হ'লে সেই ভবনেই হিন্দু কলেজ 
১৮২৬ সালে আশ্রয় নিয়েছিল । রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্াসাগর 
ও অক্ষয়কুমার দন্ড এই তিনজনকে বাদ দিলে এ যুগের' প্রায় 
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সকল মনীষীই হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। কাঁলীপ্রসাদ ঘোষ, 
রামকৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, রমাগ্রসাদ রায়, কিশোরীর্টাদ 
মিত্র, প্যারীষ্ঠাদ মিত্র, দ্বারকানাথ মিত্র, দীনবন্ধু মিজ, রাজনারায়ণ 
বন্থ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্যারী্ঠাদ সরকার, জ্ঞানেন্্রমোহন ঠাকুর, 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামতন্থু লাহিড়ী, কেশবচন্দ্র সেন, আনন্দকৃষ্ণ বন্তু, 
মহেন্্লাল, সরকার, সকলেই ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র। হিন্দু 
কলেজ তখন আজকালকার স্কুল-কলেজ বলতে যা বোঝায়, ঠিক 
তা ছিল না--ছিল এক নব যুগের প্রাণকেন্দ্র । এই কলেজ থেকেই 
প্রীণের ধারা সারা দেশকে অভিষিক্ত করতো- রাজনীতি, ধর্মনীতি, 
সমাজনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি, সকল দিকেই স্থষ্টি করতে। আলোড়ন । 

হিন্দুদের বদাস্ততাতেই হিন্দু কলেজ স্থাপিত ও পরিচালিত হচ্ছিল। 
কিন্তু ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্ধে কলেজের কোষাধ্যক্ষ জোসেফ ব্যারেটো কোম্পানী 
দেউলিয়। হওয়ায় কলেজের যে ভীষণ অর্থনংকট ঘটে, তার ফলে 
সরকারী সাহায্য নেওয়া অনিবার্ধ হয়ে পড়ে। সরকারী সাহায্য 
নেওয়ায় সরকারী প্রভাবও এসে পড়ে। গোড়ার দিকে ইংরেজ সরকার 
গ্রষ্টান পাদরিদের আন্ুকুল্য দেখান নি? কিন্তু এখন তাদের মনোভাবে 
পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। হিন্দুদের বদান্ততায় স্থাপিত হিন্দু কলেজ 
কেবল পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতা বিস্তারের কেন্দ্র নয়, গ্রীষ্টধর্ম গ্রচার 
এবং হিন্দুধর্মের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়াবারও একটি কেন্দ্র হয়ে ওঠে। 
হিন্দুধর্ম ও সমাজ থেকে কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণ! দূর করবার জন্তে 
সচেষ্ট হয়েছিলেন ব'লে হিন্দু কলেজ স্থাপনের অন্যতম প্রধান উদ্ভোক্তা 
রামমোহনকেও হিন্দু কলেজের পরিচালকমণ্ডলী থেকে বাদ দেওয়া 
হয়েছিল। কিন্তু সেই হিন্দু কলেজ এখন হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধ সমালোচনায় 
এবং হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান ও বিধিনিষেধকে পদে পদে লঙ্ঘন করবার 
জন্তে প্রেরণা যোগাতে লাগলো । নূতন কিছু গড়বার জন্তে ফে 
ভাঙার কাজ দরকার হয়, হিন্দু কলেজের নব্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্ররা 
সেই ভাঙার কান্ধে তত্যুৎসাহী হয়ে উঠলেন। 
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রামমোহন থেকে রাধাকান্ত দের পর্যন্ত সকলেই মাতৃভাষার 
উন্নতির জন্তে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু হিন্দু কলেজের ছাত্রদের অধিকাংশই 
বাংলা ভাষাকে গ্রাম্য অশিক্ষিতের ভাষা! বলে দ্বণা ক'রে বাংলা 
ভাষার চর্চাকে অপমানজনক মনে করতে লাগলে! ৷ বাংলা গ্রন্থগুলি 
পাঠাগার থেকে নির্বাসিত হ'লো। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা ও 
চিঠিপত্র লেখাতেও বাংল! ভাষার ব্যবহার অগৌরবের বিষয় হয়ে 
উঠলো।। স্বদেশীর আচার-ব্যবহারের সঙ্গে স্বদেশীর ভাষা ও সাহিত্য 
পরিত্যক্ত বা পরিত্যাজ্য বলে গণ্য হ'লো। 

এজন্যে প্রধানত দায়ী কর! হ'লো কলেজের তরুণ অধ্যাপক 
ভিরোজিওকে | মধুসৃদনের হিন্দু কলেজে প্রবেশের বু পুর্বে হিন্দু 
কলেজে ডিরোজিওর রাজত্ব চলছিল। পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শনে 
ডিরোজিওর অসাধারণ অধিকার ছিল। মাত্র তেইশ বছর বয়সে 
তার মৃত্যু ঘটেছিল এবং মাত্র কয়েক বছর তিনি হিন্দু কলেজে অধ্যাপন৷ 
করেছিলেন। কিন্তু এই ন্বক্পকালের মধ্যেই তিনি হিন্দু কলেজের 
তরুণ ছাত্রদের মনে যে আলোড়ন স্ৃঠি করেছিলেন, তা বিন্ময়ুকর। 
ডিরোজিওর প্রতিভাও ছিল বিস্ময়কর। তিনি অসাধারণ কবিত্ব 
শক্তির অধিকারী ছিলেন। মাত্র আঠারো বছর বয়মে লেখা তার 
ইংরেজী কবিতাগুলি অনেক প্রবীণ কবিকেও লজ্জা দিতে পারতো । 
ছাদের মানসিক বিকাশের দিকেই তার প্রধান লক্ষ্য ছিল। তিনি 
ছাত্রদের কেবল বিদ্ভালয়ে শিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত ' থাকতেন না, তিনি 
তাদের অনেককেই নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়েও শিক্ষা দিতেন। 
তিনি তাদের পাশ্চাত্য কবিদের উৎকৃষ্ট রচনা, রোম গ্রীস প্রভৃতি দেশের 
প্রাচীন ইতিহাস, তাদের ব্বদেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের কাহিনী প্রভৃতি পড়ে 
শোনাতেন। তিনি নিজে কলেজে থাকার সময়ে “হেস্পেরস' নামে 
যে কাগজ প্রকাশ করতেন, তাতে ছাত্রদের লিখতে উৎসাহ দিতেন। 
যুক্তিবাদ, ব্ঘদেশপ্রেম এবং যাকেই কুসংস্কার ব'লে মনে করা হতো» 
তাকেই ছিয্নভিন্ন করবার একটা উদ্দাম উন্মত্ত প্রেরণ! তার ছাত্ররা! 


লাভ করতো তার কাছ থেকে । হিন্দুধর্মের কুস-স্কারগুলির বিরোধিতা 
করতে গিয়ে তারা গোমাংস খেতেও পশ্চাঁদপদ্দ হতো নাঁ। ডিরোজিওর 
প্রেরণায় ও উৎসাহে নব্যবঙ্গের তরুণরা মেতে উঠলো । হিন্দু সমাজে 
গেল গেল রব উঠলো ৷ হিন্দু লেজের পরিচালকমণ্ডলী চঞ্চল হয়ে 
উঠলেন। ফলে ১৮৩) খ্রীষ্টাব্দে ডিরৌজিওকে কলেজ থেকে বিতাড়িত 
করা হালো।। 

কিন্তু ডিরোজিও কলেজ থেকে বিতাড়িত হ'লেও তার প্রভাবকে 
হিন্দু কলেজ থেকে বিতাড়িত করা গেল না। ডিরোজিও বিতাড়নের হু 
বছর পরে মধুসূদন হিন্দু কলেজে ভতি হয়েছিলেন। কিন্তু তখনও 
ডিরোজিও ও নব্যবঙ্গের প্রভাব হিন্দু কলেজে পুরোমাত্রায় বর্তমান ছিল। 

দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের জন্তে সরকারের উৎসাহ ও 
সাহায্য দাবী ক'রে সংগ্রাম করেছিলেন রামমোহন। তার মৃত্যুর ছু 
বছর বাদেই সরকার রামমোহনের দাবীকে স্বীকৃতি দিলেন এবং ১৮৩৫ 
্রীষ্টাব্ধে বড় লাট লর্ড উইলিয়ম বেশ্টিঙ্ক পাশ্চাত্য শিক্ষা-সং-স্কৃতির 
বিস্তারেই সরকার উদ্যোগী হবেন, এই নীতি ঘোষণা করলেন। 
তার কাউন্সিলের আইন সদস্ত ও বিখ্যাত ইতিহাসকার লর্ড মেকঙে 
তার স্বভাবসিদ্ধ অতিরঞ্জিত ভাষায় বললেন 2 “4 511/516 51761 01 & 
£০০৫ 70100622110 15 0161) 056 18016 13906 
11015001৬0৫ 11019 2100 £১12019. নব্য শিক্ষিতদের কাছে 
মেকলের এই উক্তি বেদবাক্য ব'লে মনে হ'লো। মাতৃভাষা ও 
ভারতীয় ভাষ! ও সাহিত্যের প্রতি তাদের দ্বণ পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো । 

এখন হিন্দু কলেজে ইংরেজী শিক্ষার উপরই নজর দেওয়া হ'লো। 
মধুসূদন যধন হিন্দু কলেজে পড়েন, তখন হিন্দু কলেজের সর্বোচ্চ 
শ্রেণীতে ইংরেজী সাহিত্যের পাঠন্ুচী কি ছিল, রাজনারায়ণ বস্থু 
তার আত্মচরিতে দিয়েছেন। বেকনের “এসেজ,, শেকৃস্গীয়রের 
ম্যাকৃবেথ, কিং লীয়ের, ওথেলো! ও হ্যামলেট, মিন্টনের প্যারাডাইস 
লস্ট, লিলিডাস, কোমাস, ল্ঃএলেগ্রো, ইল্‌ পেন্সেরসো, সনেট্জ. 
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ইত্যাদি, পোপের এসে অন ক্রিটিমিজমূ* “রেপ অব দি লক ইলয়স! 
টু আবেলার্ড, এলিজি অন দিডেথ অফ এ ইয়ং লেডি, প্রোলোগ, 
টু দি স্তাটায়ার্স, ইত্যাদি, ইয়াং-এ নাইট থট্জ, এবং গ্রেজ, “পায়েম্জ, । 
মধুস্দন হিন্কু কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছিলেন । কিন্তু তিনি 
শ্রেণীর নির্ধারিত পাঠস্ুচীর তোয়াকা রাখতেন না, ইংরেজী সাহিত্যকে 
গ্রোগ্রাসে গিল্তেন। পাঠন্্চীর ভেতরে ও বাইরে, প্রাচীন ও 
আধুনিক কবি ও সাহিত্যকদের রচনার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ: পরিচয় 
হয়েছিল । পরবর্তী কালে তিনি মিল্টনের অনুকরণে কাব্য রচনা 
ক'রে মহাকবি হ'লেও ছাত্রজীবনে কিন্তু তার প্রিয় কবি ছিলেন স্কট ও 
বায়রন। বাইরনের জীবনও তার কাছে অনুকরণীয় ও আদর্শ হয়ে 
উঠেছিল। 
ইংরেজী সাহিত্যে মধুন্দনের অসাধারণ অধিকার জন্মেছিল। 
এঁ সময়ে কলেজের অধ্যক্ষ ও ইংরেজী ভাষা! ও সাহিত্যের অধ্যাপক 
ছিলেন ক্যাপটেন ডেভিড লেস্টার রিচার্ডদন। রিচার্ডলন সামরিক জীবন 
থেকে শিক্ষক জীবনে এলেও তার শিক্ষাদানের ক্ষমতা ছিল অসাধার্ণ। 
পার সম্পর্কে রাজনারায়ণ বনু তার "আত্মচরিতে' লিখেছেন £ 
আমাদিগের সময়ে কাপ্তেন সাহেব রিচার্ডসন কলেজের 
প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন।...ক্যাপ্তেন সাহেব ইংরাজি সাহিত্যশাস্ত্রে 
অসাধারণ বুৎপন্ন ছিলেন। সেক্সপিয়র তিনি যেমন পাঠ করিতেন 
ও বুঝাইতেন, এমন আর কাহাকেও দেখি নাই । মেকলে সাহ্ছেব 
তাহার সেকৃ্স্পিয়র আবৃত্তি শুনিয়া বলিয়াছিলেন, “আমি 
ভারতবর্ষের সব কিছু তুলিতে পারি, কিন্তু আপনার সেক্স্পিয়র 
আবৃত্তি ভুলিতে পারি না। তিনি আশ্চর্রূপে সেক্স্পিয়র 
বুঝাইয়৷ দিতেন ।**-কাণ্তেন সাহেব ইয়ারগোছ লোক ছিলেন৷ 
যদি কেহ “আযমিস' শব্দকে 'এমিস' উচ্চারণ করিতেন, তাহা' 
হইলে তখনই বলিতেন, ইউ আর এ মিস'। তিনি আমাদিগকে: 
নাট্যালয়ে লর্ধদা বাইতে বলিতেন।**- 


১, 


মধুসূদন কাণ্রেন রিচার্ডসনের অতি প্রিয় ছাত্র ছিলেন। রিচার্ডসন 
কেবল সাহিত্য পড়াতেন না, তিনি স্থুকবিও ছিলেন। মধুস্দন 
অল্প বয়স থেকেই ইংরেজীতে রচনার জন্যে সুনাম করেছিলেন, 
তিনি ইংরেজীতে কবিতাও লিখতেন । এঁসব রচনা প'ড়ে রিচার্ডসন তাকে 
উৎসাহ দিতেন। মধুসুদনের কবিতা-রচনা-নৈপুণ্যে রিচার্ডসন এতোই 
মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি তার সম্পাদিত পত্রিকাগুলিতে মধুন্দনের 
লেখা কবিতা! ছেপেও মধুসূদনকে উৎসাহ দিতেন। 

মধুস্দন হিন্দু কলেজের একজন শ্রেষ্ঠ ছাত্র ব'লে গণ্য ছিলেন। 
তাঁর এই শ্রেষ্ঠত। সম্পর্কে তার বহু সহাধ্যায়ীই সাক্ষ্য দিয়েছেন। গৌরদাস 
বসাক লিখেছেন £ 7৩ আ৪5 01806119115 006 00121 21000175 
0১০ 02600 3410 0£ 06 00110£9.৮ বস্কুবিহারী দত্ত বলেছেন £ 
“] 85 2. দাত 0011 ০05 2৮6০ 000010611061061)6 31006105 
0111521802 2120. 6:210102 0202102010০ 06 002 50815 0: 
71010) 1/1701)0 25 0১০ 81661” কিশোরীলাল হালদার 
লিখেছেন 2 412) 52106151] 110619601:6 8190. 77761151 00107051- 
01010, 001 0066 785 5200130 60 1701)2 00 1715 ০02262101১0- 
181195 26 06 1717000 (০0115£6.7 নধুস্দনের আর এক বন্ধু 
শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন ; “মধুন্দন অতীব বুদ্ধিমান ছিলেন। 
প্রথমাবধি সাহিত্যশাস্ত্রে তাহার বিশেষ অনুরাগ' ছিল। সময়ে সময়ে 
কবিতা লিখিয়া কাণ্তেন সাহেবকে দেখাইতেন। সাহেব তাহাকে 
যথোচিত উৎসাহ প্রদান করিতেন। সেই কারণে মধুন্দনের অহংকারের 
আধিক্য হয়, এবং তাহাকে আলেকজাগ্ডার পোপ বলিলে তিনি পুলকিত 
হইতেন। প্যারীচরণ সরকার তাহাকে “পোপ' বলিয়া মধ্যে মধ্যে 
সন্বোধন করিতেন । আমি তাহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতাম। এমন 
কি মিপ্টন, পৌঁপ, ইয়ং, কাউপার, বায়রন প্রভৃতির কবিতার উপর 
তিনি যে সকল ০215101% প্রকাশ করিতেন, তাহা আমি গ্রহণ 
করিতাম।” 
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মধুস্থদন হিন্দু কলেজে পড়বার সময়ে, বিশেবত শেষ ছু বছরে বু 
ইংরেজী কবিতা লেখেন। তার লেখা অনেক কবিতাই এ সময়ে 
ভ্বানাদ্বেষণ। 4990591 9205601 2166225 015216 
০21001065 1162155 0826066১ ণ162াোতে 8319530009১ 400106৮ 
প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ সময়ে মধুর বয়স ছিল 
মাত্র সতেরো-মাঠারো বছর। তিনি কবি কলে কলেজে সহাধ্যায়ীদের 
কাছে পরিচিত ছিলেন এবং পরবর্তী জীবনে ইংরেজী ভাষায় একজন 
শ্রেষ্ঠ কবি হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় কার মনকে অধিকার 'করেছিল। সেই 
সঙ্গে একটি ধারণাও তাঁর মনে বাসা বেঁধেছিল-_ইংরেজী ভাষায় শ্রেষ্ঠ 
কবি হ'তে হ'লে চাই ইংলও যাওয়া । 

তিনি ইংরেজী ভাষাতেই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য স্থপতি করবেন, এই ধারণা ও 
সংকল্প তার ছিল। বাংলা ভাষা অশিক্ষিতের ও ববরের ভাষা 
এবং তা বিস্মৃত হওয়াই বাঞ্থনীয়, হিন্দু কলেজের অন্ত অনেক ছাত্রের 
মতো। এই ধারণা তীরও ছিল। তাই তিনি ইংরেজীতে কথায় কথায় 
কবিত। রচন। করলেও বাংল৷ ভাষায় কবিতা লিখতে দ্বণাবোধ করতেন । 
কিন্ত একবার তার প্রিয় বন্ধু ও সহপাঠী গৌরদাস বসাকের অনুরোধে 
তিনি বর্ষা খতু বর্ণনা ক'রে একটি কবিতা লিখেছিলেন । ইংরেজীতে 
যাকে 2০:09501০ বলে, কবিতাটি দেই জাতীয়। এতে যে কটি চরণ 
আছে, সেগুলির আছ্ক্ষরগুলি একত্র করলে “গউর দাস . বসাক” হয়। 
কবিতাটি এখানে দেওয়া গেল। এটিকে মাইকেলের প্রাপ্তব্য প্রথম 
বাংল কবিত! বল! চলে । 


বর্ষাকাল ! 
গভীর গর্জন সদা করে জলধর, 
উলিল নদনদী ধরণী উপর। 
রমণী রমণ লয়ে, সুখে কেলি করে, 
দানবাদি দেব, বক্ষ সুখিত অন্তরে । 


৪ 


সমীরণ ঘন ঘন ঝন ঝন রব, 
বরণ প্রব্গ দেখি প্রবল প্রভাব । 
সাধীন হইয়া পাছে পরাধীন হয়, 
কলহ করয়ে কোনমতে শান্ত নয়। 

এ সময়ে রচিত আর একটি কবিত। : 

হিমখতু । 

হিমস্তের আগমনে সকলে কম্পিত, 
রামাগণ ভাবে মনে হইয়। হুঃখিত । 
মনাগুণে ভাবে মনে হইয়া বিকার, 
নিবিলে প্রেমের অগ্নি নাহি জ্বলে আর। 
ফুরায়েছে সব আশা মদন রাজার 
আসিবে বসস্ত আশা-_এই আশ। সার। 
আশায় আশ্রিত জনে নিরাশ করিলে, 
আশাতে আশার রস আশায় মারিলে। 
স্থজিয়াছি আশাতরু আশিত হইয়া, 
নষ্ট কর হেন তরু নিরাশ করিয়া । 
যে জন করয়ে আশা, আশার আশ্বাসে 


নিরাশ করয়ে তারে কেমন মানসে । 
এইসব কবিতায় বর্ণাশুদ্ধি এবং ভাবগত ও ভাষাগত নানা দোষ 


আছে। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত মধুন্দন নিতান্ত ক্রীড়াচ্ছলেই এই 
কবিতাগুলি লিখেছিলেন। কারণ, এ সময় বাংল! ভাষার প্রতি তার 
প্রচণ্ড অবজ্ঞা ছিল। তিনি প্রায়ই বলতেন, “বাংল! ভাষা! ভূলে যাওয়াই 
ভালো ।” সেদিন কে জানতো এই বাংলা ভাষাই তার জীবনের সাধনার 
ধন হয়ে উঠবে, আর তিনিই হয়ে উঠবেন আধুনিক যুগে বাংলা- 
ভাষার প্রথম, ও হয়তো! শেষ, মহাকবি--মহাকাব্যের রচয়িত|। 
বাংলাভাষার প্রতি তার যেমন উপেক্ষা ও অবজ্ঞ। ছিল, তেমনি 
ইংরেজী ভাষার প্রতি ছিল তার তেমনি আকর্ষণ, মোহ ও নিষ্ঠা। তিনি 


৫ 


সতেরো-আঠারো বছর বয়সে যেসব ইংরেজী কবিতা লেখেন, তা অনেক 
প্রবীণ কবিকেও লজ্জিত করতে পারতো । তার ভাষা, তার ভাব, 
তার সুললিত প্রকাশভঙ্গি, সবই ছিল বয়সের তুলনায় বিস্ময়কর । 
ইংরেজী ভাঁষার শ্রেষ্ঠ কবিদের সমান আসনে বসবার উচ্চাকাজ্ষা ও 
সঙ্কল্প ছিল তার। কৈশোরকাল থেকেই বাঁয়রন ছিলেন তার অন্যতম 
প্রিয় কবি। কেবল বায়রনের মত একজন কবি হওয়াই নয়, তার মতো 
বাধাবদ্ধহীন জীবনও তার কাছে আদর্শ ও লোভনীয় হয়ে উঠেছিল। 
টমাস মুরের লেখ। কবি লর্ড বায়রনের জীবনচরিত পাঠ ক'রে তিনি প্রিয় 
বন্ধু গৌরদাল বদাককে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন 
1 2100 1280106 11:0100 74100175 1166 ০: 10 9০01106 
85101--9 591617010 00010 000] 1705 ০10. 0101 
[30৬ 95010 | 11106 (0 5০2 5090. ৮1166 10 1166, 1] 
10210196700 06 2, 26526 0০৪0 চ৮1)101)) [1 200 21171056 
5276১ ] 91991] 1১৫১ 16 1 0219 50 0০0 [10£12170, 
তিনি ইংলগু যেতে পারলেই ইংরেজী ভাষার অশ্যতম শ্রেষ্ঠ কবি 
হ'তে পারবেন, একথাও কৈশোরেই তার মনে বদ্ধমূল হয়েছিল। 
ইংলগু গমনের ইচ্ছা ষে তাকে কীভাবে পেয়ে বসেছিল, তা এ সময়ে 
লেখা তার কবিতাগুলির কোন কোনটি থেকেও বেশ বোবা যায়। 
ইংলগু গমনের জন্য তার এই আকুলতা ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে [1651215 
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উঠেছিল । 
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ইংলশড গমনের আকাজ্ষা তাকে কিভাবে পেয়ে বসেছিল, তা 

গৌরবাবুকে লেখা তার আর একটি পত্র থেকেও বোঝা যায়। তমলুক 
একদা! সামুদ্রিক বন্দর ছিল। মধুনূদন যখন তমলুক এসেছিলেন, তখন 


চি] 


সমুদ্র অনেক দূরে সয়ে গেলেও তমলুক থেকে অদূরে যেখানে রূপনারায়ণ 
নদ হুগলীর সঙ্গে মিশেছে, সেখান দিয়ে ইংলগুগামী জাহাজগুলি 
কলকাত! থেকে সমুদ্র-অভিমুখে যেতে! । এব ইংলগুগামী জাহাজ দেখে 
কিশোর মধুন্ুদনের হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠতো! । তিনি ১৮৪২ গ্রীষ্টাব্দের 
অক্টোবর মাসে পুজার ছুটিতে তার বাবার সঙ্গে তমলুক রাজবাড়িতে 
বেড়াতে এসেছিলেন । তিনি কয়েকদিন তমলুকে ছিলেন। এখানে তিনি 
যাত্রাগান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ছোটখাটো একটি প্রেমেও 
পড়েছিলেন--অবশ্য, সেটা! ছিল সম্পূর্ণ বায়রনীয় ব্যাপার। তিনি 
২০শে অক্টোবর তমলুক থেকে একটি পত্র গৌরদাসকে লেখেন £ 
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ইংলও্ড গমনের জন্য কিশোর মধুস্দনের হৃদয় এইভাবে ব্যাকুল হয়ে 
উঠলেও জদ্মভূমির প্রতি যে তিনি উদাসীন ছিলেন, তা নয়। বরং 
তার দেশমাতৃমার মাথায় জয়ের মুকুট পরাবার জন্তই যেন তিনি 
ইংলগড যাওয়ার জন্যে এমন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। যে ভারতীয়দের 
ইংরেজরা ঘ্বণার চক্ষে দেখতো, তাদের যেন তিনি দেখিয়ে দিতে 
চেয়েছিলেন, এই ভারতীয়রা ইংরেজদের চেয়ে কোনও অংশে হীন নয়। 
ইংলগ্ডের মাটিতে বসে ইংরেজী ভাষায় কবিতা লিখে ইংলগুকে তিনি 
বিশ্মিত ও হতবাক্‌ ক'রে দিতে চেয়েছিলেন একজন ভারতবাসীর শক্তি 
ও গ্রাতিভ। দিয়ে। মাতৃতূমির জন্তে বিজয়মাল্য ছিনিয়ে আনাই ছিল 
'্ঠার গোপন অভিলাব। তিনি এঁ সময়ে লেখ! তার একটি ইংরেজী 
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কবিতায়” 46705 ম্ঠ৫০ 0011886 85 4৯ 
বৈরি 500৫ঞাঃ-এই বাসনার কথা বুস্পট্ভাবেই প্রকাশ 
করেছিলেন £. 
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মধুস্দূন এই কবিতায় কেবল দেশমাতৃকার প্রতিই তার শ্রদ্ধা 
নিবেদন করেন নি, তিনি তার কলেজ ও কলেজের বন্ধুদের প্রতিও 
শ্রন্ধ! নিবেদন করেছিলেন । হিন্দু কলেজ বহু মনীষীও দেশপ্রেমিকের 
জন্ম দিয়েছিল। যে ডিরোজিওকে উচ্চৃঙ্খলত! ও ছুর্নীতির দায়ে কলেজের 
অধ্যাপক-পদ থেকে বিতাঁড়িত করা হয়েছিল, নেই ডিরোজিও-ই হিন্দু 
কলেজে দেশপ্রেমের বীজ বপন করেছিলেন। ডিয়োজিও তার কাব্য- 
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গ্রন্থ 08117 ০0৫ ]8056০-র উৎসর্গপত্রে দেশমাতৃকার উদ্দেশে যে 
কবিতাটিঃলিখেছিলেন, তা! তার দেশপ্রেমের অমর সাক্ষ্য হয়ে আছে £ 

1%ড ০০০) [| [2 £0 0259 02105 74581 

4£& 022005005 17810 0120160 100130 005 0:০0, 

৯00 01313110920 25 ৪ ০610 68010 আ৪$৮--. 

ড/15676 25 0196 1015 2 1১616 01586 12521621805 180 ? 

[075 2251৩ 01101012 15 019910760 001) ৪ 1850 3 

4৯100 510৬০111075 2 00০ 1015 00056 216 0908) 

075 1010150:61 10261 150 15261 00 ৮০৪৬০ 601: 01066) 

5৪৮০ 602 580 56015 0: 605 10151 ! 

৬/০11, 1620105601০ 1160 0102 0615075 01 (1106 

4৯00. 00105 2010 006 01065 85695 00810 10856 101190 

4৯ চিজ 5009811 09850061705 0: 00052 7:20105 501011100 

ড৬15101) 1)00081) 256 10085 1০৬61: 17016 10010103 

4৯10 156 005 £061:002) 0: 1005 1810001: ৪ 

115 91101500120 1 0102 111)0 151) 201 0126. 

পরপদানতা৷ জন্মভূমির জন্ত যে. গভীর বেদনা ডিরোজিওর এই 
কবিতার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, সেই বেদনাকে ডিরোজিও তার ছাত্রদের 
মধ্যেও সঞ্চারিত ক'রে দিয়েছিলেন। মধুস্দন যখন হিন্বু কলেজের 
ছাত্র ছিলেন, তখন ডিরোজিও হিন্দু কলেজের অধ্যাপনা থেকে বিদায় 
নিলেও তিনি দেশপ্রেমের যে বীজ বপন ক'রে দিয়েছিলেন, ত৷ উর 
ভূমিতে পড়ে বিশুফ হয়নি, শত শত হৃদয়ে অঙ্কুরিত এবং পল্লবিত 
হয়েছিল। মধুন্ুদনের উর্বর হৃদয়ও সে বীজ থেকে বঞ্চিত ছিল না । 
ইংলগড যাওয়া, ইংলণ্ডে বাস ও ইংরেজী ভাষায় একজন শ্রেষ্ঠ কবি হওয়া 
ও ইংরেজের মতো৷ জীবনযাপনের আকাঙ্ষা কৈশোরে তাকে পেয়ে 
বসেছিল সত্য ; কিন্তু সেই সঙ্গে শ্রেষ্ঠ ভারতীয় হওয়ার আকাক্ষাও তার : 
মনে সর্বদা জাগ্রত ছিল। পরবর্তীকালে ঢাকায় একটি ভাষণে তিনি 


বলেছিলেন £ 4বন্ধুগণ ! আমার বিদেশী পোশাকের জঙ্থোে আপনাদের 
দুঃখিত হওয়ার কারণ নেই । আমার কোট-বুট যদি কোনদিন সাহেব 
হয়েছি বলে আমার বিশ্বাস জন্মিয়ে দেয়, তবে একখানা আয়নার দিকে 
চাইলেই আমার সে ভ্রম দূর হয়। আমার গায়ের রঙই আমার জাতির 
কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।” মধুস্দনের এই গভীর স্বাজাত্য বোধ 
বাল্যকাল থেকেই ছিল, যদিও বিজাতীয় খাগ্য, পরিচ্ছদ, ধর্ম, আচার 
তিনি জীবনে গ্রহণ করেছিলেন। 


মধুস্্দনের সকল সহাধ্যায়ীই বলেছেন, তিনি হিন্দু কলেজে তাদের 
সময়ের উজ্জ্লতম জ্যোতিষ ছিলেন ।'তার মেধা ও বুদ্ধি ছিল অসাধারণ । 
তবে তিনি ইংরেজী ভাষা! ও সাহিত্যের চর্চায় যতোখানি মনোনিবেশ 
করতেন, অন্তান্ত বিষয়ে ততোখানি মনোনিবেশ করতেন না। সাধারণত 
দেখা যায়, সাহিত্যের প্রতি ধাদের ত্বাভাবিক প্রব্ণতা থাকে, গণিতের 
প্রতি তাদের স্বাভাবিক বিরাগ ও বিতৃষ্ণা থাকে। মধুস্দনের ক্ষেত্রেও 
তার ব্যতিক্রম হয়নি । 

গণিতের চর্চা মধুস্দনের ভালো লাগতো না। বিজ্ঞানী ও 
সাহিত্যিকের মধ্যে সাহিত্যিকর! শ্রেষ্ঠতর, এইরকম একটি অভিমতও 
তিনি পৌষণ করতেন। একবার ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সহাধ্যায়ীদের 
সঙ্গে তার তর্ক হয় শেক্স্পীয়র ও নিউটনের, মধ্যে প্রতিভায় কে 
শ্রেষ্ঠতর। মধুনুদন বললেন, “শেক্স্পীয়র। শেকৃস্গীয়র চেষ্টা করলে 
নিউটন হতে পারতেন, কিন্তু নিউটন চেষ্টা করলে শেক্‌স্লীয়র হতে 
পারতেন না।” কিন্তু ভূদেবের দল তা৷ স্বীকার করলেন না। মধুনুদন 
তার এই বক্তব্য প্রতিপন্ন করবার জন্তে গোপনে কিছুদিন টিটি 
অনুশীলন করতে লাগলেন । 

অধ্যাপক রীজ সাহেব পড়াতেন গণিত। গণিত ও গণিতের 
অধ্যাপক রীজ সাহেব সম্পর্কে ছাত্রদের ভীতিটা কেমন ছিল রাজনারায়ণ 
বনু তার “আত্মচরিতে সুন্দর ও সরস বর্ণনা দিয়েছেন 
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'ভি. এল. রীজ আমাদিগের, গগিতাধ্যাপক ছিলেন। ইনি 
এক অদ্ভুত জীব ছিলেন। ইনি ফ্রান্সের সম্রাট প্রথম নেপোলিয়নের 
ধ্বজাবাহক ছিলেন। নেপোলিয়নের প্রতি তাহার অসাধারণ ভক্তি 
ছিল। তাঁহার কথ বলিতে ইহার মুখ দিয়া লাল -পড়িত। ইনি 
আদোবে ছাত্রদিগের প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতেন না; কিন্ত 
গণিতের কেমন একটি নৈসগিক ভয়ানকত্ব আছে, তাহার অধ্যাপনের 
সময় আইলে কোন কোন বালক কলেজের রেল টপকাইয়া 
পালাইত। আমি কখনও রেল টপকাইয়া পালাই নাই ; কিন্তু 
আমার স্মরণ হয়, তাহার ভয়ে সংস্কৃত কলেজের দ্বিতীয় তলের হলে 
অন্ত কতকগুলি ছোকরাদিগের সহিত লুকাইয়া ছিলাম । কমিটির 
মিটিঙ্গের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে এ হল বঞ্ধ থাকিত। আমরা সে 
দিন কোনরকমে তাহার ভিতর ঢুকিয়া ছিলাম। ইনি ইংরাজী 
ভাল উচ্চারণ করিতে পারিতেন ন|। 
এ-হেন রীজ সাহেব একদিন ক্লাসে গণিতের একটি জটিল প্রশ্ন 

সমাধান করতে দিলে গণিতের ভালো ছাত্ররা কেউ তা সমাধান করতে 
পারলো না। তখন মধুস্থদন খড়ি হাতে নিয়ে বোর্ডে অঙ্কটি নির্ভুল 
প্রণালীতে কষে দিলেন। তারপর নিজের আসনে ফিরে এসে বন্ধুদের 
উদ্দেশ ক'রে হেসে বললেন, “কেমন হলো! তো? 0 59 
91791555088 ০0010 ০6 ০৮৮ ০01৮ 1£ 19 €06. কিন্ত আমার 
গণিতশেখ! এই পর্যস্তুই |” 


মধুন্দনের পিতা এই্বর্ধ ও বিলাসের মধ্যেই পুত্রকে লালিত 
করেছিলেন। ছাত্র মধুস্দন খিদিরপুরের বাড়ি থেকে রোজ পালকি 
চড়ে কলেজে আসতেন । সঙ্গে হুজনঃচাকর থাকতো । পোশাক-পরিচ্ছদে 
মধুন্দন অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন। তিনি রোজ চার-পাঁচ বার পোশাক 
বদলাতেন। নিত্য-নূতন রকমের পৌশাক পরে সহষাত্রীদের অবাক 
ক'রে দিতেন তিনি। নগেল্নাথ সোম তার “মধুম্থৃতিতে' লিখেছেন £ 
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“( মধুস্দন ) একদিন হঠাৎ ধুতি-চাদর পরিত্যাগ করিয়া বুট-পায়জামা 
ও আচকান পরিধান করিয়া! উপস্থিত হইলেন 7 তারপর অচিরেই 
“আচকান' পরিত্যাগ করিয়া, ইংরাজি কোট গ্রহণ করিলেন, ইহা! আর 
কখনও ত্যাগ করেন নাই ।৮.*.“পরিচ্ছদের নৃতনত্বে ও পারিপাট্যে তিনি 
সকলের আদর্শস্বরূপ ছিলেন। নিত্য নৃতন সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার 
করিতেন। একদিন চুলছাটা মনোমতো হওয়ায়, তিনি একটি সাহেব- 
নাপিতকে একটি মোহর দিয়াছিলেন ।” 

অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে মধুন্দনের কখন কোনে কার্পণ্য ছিল না। 
অভাবগ্রস্ত সহাধ্যায়ীদের তিনি সাহাব্য করতে এগিয়ে আসতেন। তার 
অমায়িক ব্যবহার ও সদা-হাস্তময় মুখ সহাধ্যায়ীদের সহজেই আকৃষ্ট 
করতো৷। তার সহাধ্য'ঘী বন্ধু ভোলানাথ চন্দ্র লিখেছেন £ ৮1010 
01] 00561960 1019 1381)6--176 ৪5 21] মধু--211] 6096 
21062120016 60 210066,+ “00106 2005 006009] 66165-. 
০099১] 5০০ গতি 020 19 1840, 7৬1০0100 ৫1006591516] 1000 
৪ ৮০05 0:15 0:16. 1315 ড71)166 01001011)6 05206131106 1115 
০0001016102 5 16 10015 %০1:৮ 1110৩ 217 70910101005, 90 
15০6 00061108 13966 118 1913 00100, 1106 11616 2002 
71001 7066105 610:00510 1019 2০5." 1 ৪15 ০1] 1200210- 
06110000075 210062191০2 2৮ 0০011656, 06 আ৪3 10612 
2, 511107১ 0211151) 5০005 10 আ01), £119005 05 21 61858221125 
80111 210. 2001:255.% 

বাঁয়বন তার বাল্যবন্ধুত্য প্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন ; «টস 
5০0০০] 01600515109 আ৪1:৪ 200 2৭6 085510195.”  মধুস্দনের 
সম্পর্কেও সে কথা বল! চলে। তীর বাঙ্যবন্ধত্ব কতো! গভীর ও অকৃত্রিম 
ছিল, তা গৌরদাঁস বসাকের উদ্দেশে লিখিত ভার কবিতা ও চিঠিগুলি 
পড়লে সম্যক উপলব্ধি কর! যায়। 

হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালে মধুসূদন তাঁর সহাধ্যায়ী বন্ধুদের 
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খিদিরপুরের বাড়িতে প্রায়ই নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়াতেন। মা জাহবী দেবী 
তীদের সকলকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন এবং পোলাও, মাংস, মিষ্টাল্লে 
উদরপৃতি করিয়ে আপ্যাযিত করতেন। রাজনারায়ণ কেবঙলগ অকুপণ ও 
ও বিলাসী ছিলেন না । তিনি নানা বিষয়ে অত্যাধুনিক ছিলেন। 
একবার এক নিমন্ত্রণ উপলক্ষে গৌরদাস বসাক ও ভোলানাথ চন্দ্র 
মধুস্থদনের বাড়িতে গিয়ে দেখেন, রাজনারায়ণ বন্থু কৌচে বসে একটি 
বৃহৎ আলবোলায় ধুমপান করছেন। কিছুক্ষণের পর তিনি আলবোলার 
নলটি মধুন্দনের হাতে দিলেন এবং মধুস্থদন পিতার সম্মুখেই ধূমপান 
করতে লাগলেন। এই দৃশ্য দেখে মধুসুদনের বন্ধুরা বিস্মিত হলেন, পরে 
এ বিষয়ে মধুন্থদনকে প্রশ্ন করলে মধুস্দন বললেন, 45 061 
13111)09 190 ০01 0003101012 00170611105, 
এঁ সময়ে কেবল রাজনারায়ণ দত্ত নয়, অনেক পিতাই এই ধরনের 
উদার মনোভাব পোষণ করতেন, য। নব্যবঙ্গের নব্যশিক্ষিত যুবকদের 
উচ্চুঙ্খলতার সহায়ক হয়েছিল। মধুন্দনের কালে ডিরোজিও ও 
তৎকালীন নব্যবঙ্গের প্রভাব কিছুট। হাস পেলেও কলেজের অনেক 
ছাত্র তখনও মগ্ভপানকে সভ্যতার চিহ্ন বলে মনে করতেন। এ সময়ে 
মগ্পানকে হিন্ঠু কলেজের ছাত্ররা ও তার্দের অভিভাবকরা কিভাবে 
নিতেন, তার একটি সুন্দর চিত্র রাজনারায়ণ বন্থু তার আত্মচরিতে 
দিয়েছেন। অত্যধিক মগ্তপান মধুলদনের জীবনে ধ্বংসের একটি 
প্রধান কারণ ছিল। তার ন্থুচনা হয়েছিল হিন্দু কলেজেই। তাই 
হিন্দু কলেজে তাঁর সহাধ্যায়ী রাজনারায়ণ বন্থুর এ চিত্রটি এখানে 
"অপ্রাসঙ্গিক হবে ন। £ 
তখন হিন্দু কলেজের ছাত্ররা মনে করিতেন যে, মগ্পান করা 
সভ্যতার চিহ্ন, উহাতে দোষ নাই। তখনকার কলেজের ছোকরার 
মগ্যপায়ী ছিলেন বটে, কিন্তু বেশ্টাসক্ত ছিলেন না-*"আমি পাড়ার 
ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল." প্রসন্নকুমার সেন এবং নন্দনাল মিত্র প্রস্ৃতির 
সহিত কলেজের গোলদীঘিতে মদদ খাইতাম, এবং এধন যেখানে 
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সেনেট হাউন হইয়াছে, দেখানে কতকগুলি শিককাবাবের দোকান 
ছিল, তাহা! হইতে গোলদীঘির রেল টপকাইয়! (ফটক দিয়! বাহির 
হইবার বিলম্ব সহিত না) উক্ত কাবাব কিনিয়া আনিয়। আমর! 
আহার করিতাম। আমি ও আমার সহচরেরা এইরূপ মাংস ও 
জলম্পর্শশৃন্ব্রযাণ্ডি খাওয়া সভ্যতা ও সমাজ সংস্কারের পরাকাষ্ঠা 
প্রদর্শক কার্য মনে করিতাম। 
রাজনারায়ণের পিতা নন্দলাল বন্ত্ব ছিলেন রামমোহন রায়ের শিষ্যু। 
তিনিও এ যুগের অন্তান্ত আধুনিক পিতার মতো পুত্রের এ পানদোষকে 
কী চোখে দেখতেন, তার বিবরণ শুনলে রাজনারায়ণ দত্ত তার পুত্রের 
পানদোষকে কী চোখে দেখতেন, তা-ও সহজে অনুমান করা চলে। 
রাজনারায়ণ বন্ু তার আত্মচরিতে লিখেছেন £ 
পিতাঠাকুর আমার আচরণের বিষয় অবগত হইয়া আমাকে 
পরিমিত মগ্পায়ী করিবার জন্ত একটি কৌশল অবলম্বন করিলেন। 
এই কৌশল অবলম্বন করাতে আমি প্রথম জানিতে পারিলাম যে, 
বাবারও যবনস্পৃ্ আহার চলে। মদ্যপান বিষয়ে রামমোহন রায়ের 
শিষ্বের ও হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে প্রভেদ ছিল । রামমোহন 
রায়ের শিষ্কেরা অত্যন্ত পরিমিতপায়ী ছিলেন। কিন্তু হিন্দু কলেজের 
অধিকাংশ ছাত্র এরূপ ছিলেন না।**'সেকালে মুন্সী আমীর আলী 
সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল ছিলেন ।***যে বাটাতে সদর 
দেওয়ানী আদালতের কার্ধ হইত, সেই বাটীতে খাম কমিশনের কার্য 
হইত। খাস কমিশন সদর দেওয়ানীর অঙ্গ ছিল বলিলেই হয়। 
মুন্সী আমীর আলী উভয় সদর দেওয়ানী ও খাপ কমিশনে ওকালতি 
করিতেন ।.**প্রায় প্রতিদিন মুন্সী আমীর আলীর বাটী হইতে 
আমাদিগের বাসায় একটি টিনের বাক আসিত। আমি মনে করিতাম 
যে, মুন্সী আমীর আলী পিতাঠাকুরকে তরজমা! করার জন্য সদর 
দেওয়ানীর কাগজপত্র পাঠাইয়। দিয়! থাকেন। (পিতাঠাকুর খাস 
কমিশনের হেড ক্লার্কের কার্য করিতেন, আবার ঠিক কাগজ তরজমা 
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করিয়াও কিছু উপার্জন করিতেন )। একদিন সন্ধ্যার পর আমাকে 
পিতাঠাকুর তাহার লিখিবার ঘরে ডাকিলেন। ডাকিয়৷ ঘরের 
দরজা! বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি বুঝিতে পারিলাম. না যে, 
ব্যাপারটা কি। তারপর দেখিলাম, তিনি একটি দেরাঁজ খুলিয়া 
একটি কর্ক-স্ত্রু ও একটি সেরির বৌতল ও একটি ওয়াইন গ্লাস 
বাহির করিলেন। তারপর! টিনের বাঁক্পটি খুলিলেন। টিনের 
বাক্স খোল! হইলে আমি দেখিলাম যে, তাহাতে সদর দেওয়ানীর 
কাগজ নাই, পৌলাও, কালিয়া কোপ্ত। রহিয়াছে । পিতাঠাকুর 
আমাকে বলিলেন, “তুমি প্রত্যহ সন্ধ্যার পর এই সকল উত্তম দ্রব্য 
আহার করিবে, কিন্তু মদ ( সেরি ) ছুই গ্লাসের অধিক পাইবে না ; 
যখন শুনিব অন্থযত্র মদ খাও, সেইদিন অবধি এই খাওয়া বন্ধ করিয়া 
দিব।” কিন্তু আমি সেইরূপ পরিমিত পানে সন্তুষ্ট হইতাম না। 
অন্ধত্র পান করিতাম। 
অতিরিক্ত মগ্যপাঁনের ফলে পীড়িত হয়ে রাজনারায়ণ বনু হিন্দু 
কলেজ ত্যাগ করেছিলেন, অবশ্ট, তা কলেজের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে বৃত্তি 
পেয়ে একাধিক বংদর পড়ার পর। কিন্তু মধুস্দন মগ্যপানের ফলে 
পীড়িত হননি। তিনি কলেজে পঠনকালে সমুজ্জল স্বাস্থ্যের অধিকারী 
ছিলেন। তিনি কলেজ ত্যাগ করেছিলেন অন্য কারণে । পরবর্তা জীবনে 
রাজনারায়ণ মগ্পান সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছিলেন এবং চরিত্রবলে বাঙ্গালীর 
কাছে খষি রাজানারায়ণ নামে পরিচিত হয়েছিলেন। কিন্তু মধুন্দন 
কলেজে সভ্যতার চিহ্রূপে মগ্যপান করলেও তিনি যে এ সময়ে অত্যন্ত 
পরিমিত মগ্যপায়ী ছিলেন) তা৷ নিঃসন্দেহ। কিন্তু পরবর্তী জীবনে 
মগ্ভপান তাকে পেয়ে বসেছিল এবং জীবনকে অকাল নির্বাপণের পথে 
টেনে নিয়ে গিয়েছিল। 
মধুন্দন হিন্দু কলেজের পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ার সময়ে এদেশীয়দের 
স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে যে নিবন্ধ লিখে ন্বর্ণপদক পেয়েছিলেন, তাতে তিনি 
লিখেছিলেন £ ৃ 
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মধুস্বনের এই উক্তি স্বতঃসিদ্ধের মতোই সত্য ছিল। তাঁর জীবনের 
প্রচণ্ড স্বোতম্থিনীর ধারা তার বাল্যের ও কৈশোরের দিনগুলির 
মধ্যেই উৎসরূপে নিহিত ছিল। তিনি ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে যখন হিন্দু 
কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়েন, তখন তার বয়স ছিল আঠারে! 
বৎসর। এরশ্বর্য ও প্রাচুর্যের মধ্যে লালিত হয়ে গড়পড়তা বাঙ্গালীর 
তুলনায়, যৌবন তার দেহে ও মনে অনেক পূর্বেই এসেছিল। এ সময়ে 
মধুস্থদনের দেহে ও মনে ছিল নবযৌবনের উদ্দামতা ও প্রাণশক্তির 
দুঃসাহসিকতা- যা সহজেই তাকে অবিবেচনা ও হঠকারিতার পথে 
ঠেলে দিয়েছিল--ঠেলে দিয়েছিল জীবনের কুস্ুমাস্তীর্ণ স্থখের পথ 
থেকে--ছুঃখ-দৈন্তে ভরা এক স্থুকোঠর ছর্গমতার মধ্যে । ূ 
সম্ভবতঃ মধুস্দনের এই অকালযৌবনই তার কাল হয়েছিল। এই 
উদ্দাম যৌবন ও উচ্ছল প্রাণশক্তিই তাকে হঠকারিতা, অপরিণামদিতা, 
এমন কি, হৃদয়হীনতা এনে দিয়েছিল | 
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8 
শরীধর্ম গ্রহণ 


গোড়ার দিকে কোম্পানি সরকার খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের তাদের 
অধিকৃত এলাকায় স্থান দেননি । তাই খ্রীষ্টান পাদরিরা দিনেমার- 
অধিকৃত শ্রীরামপুর থেকেই বাংলাদেশে গ্রীষ্টধর্ম প্রচারে উদ্যোগী 
হয়েছিলেন। তার! হিন্দুধর্ম ও সমাজকে তাদের বহু দেবদেবীর পূজা 
ও নানাবিধ কুসংস্কারের জন্যে আক্রমণ করতেন। বনু দেবদেবীর পুজা 
ও হিন্দু সমাজের নানাবিধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রামমোহন জেহাদ ঘোষণা 
করলেও তিনি হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্তে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন 
_তিনি প্রমাণ ক'রে দেখিয়েছিলেন, প্রচলিত পৌরাণিক হিন্দুধর্ম মূল 
হিন্দুধর্ম নয়, মূল হিন্দুধর্মে এক ও অদ্বিতীয় নিরাকার ব্রন্মের উপাসনার 
কথাই বল৷ হয়েছে এবং হিন্দু সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারের লঙ্গে হিন্দুধর্মের 
কোনও সম্পর্ক নেই, কারণ সেগুলি নিতাস্তই লৌকিক ব্যাপার এবং 
সেগুলি হিন্তু শাস্ত্রসম্মতও নয়। হিন্দু সমাজের সতীদাহ, বহুবিবাহ, 
বাল্য-বিবাঁহ, বর্ণভেদ প্রভৃতিকে তিনি কঠোর ভাবে আঘাত করেছিলেন। 
অন্য পক্ষে, তিনি গ্রীষ্টের বাণীকে মানবধর্মের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ মনে 
করলেও ":121216517915 বা ত্রীব্বরবাদী শ্রীষ্টানদের তিনি বু দেবদেবীতে 
ও অবতারবাঁদে বিশ্বানী এবং পৌত্তলিক ব'লে প্রমাণ করতে দ্বিধা করেন 
নি। তার আক্রমণের ফলে খ্রীষ্টান ধর্মযাজকরা পিছু হঠতে বাধ্য 
হয়েছিল এবং হিন্দু সমাজের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও পাশ্চাত্য 
সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত অংশ তারই অনুগামী হয়ে উঠেছিল । ফলে 
এঁ সময়ে হিন্দু সমাজের পাশ্চাত্য সভ্যত]-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত 
যুক্তিবাদী অংশ ব্রাহ্গদমাঁজের স্ষ্টি ক'রে হিন্দুধর্মকে শ্রীষটধর্মের প্লাবন 
থেকে রক্ষা করছিল। তাই খ্রীষ্টান পাদরিরা রামমোহনকে শ্রীষ্টধর্ম 
প্রচারের প্রধানতম অন্তপ্কায় বলে মনে করছিলেন। 
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মধুসদনের জদ্মের চার বছর পরে, ১৮২৮ খ্রীষ্টাবে, ব্রাহ্ম সমাজের 
প্রতিষ্ঠা হয়। রাজনারায়ণ বন্ুর পিতা নন্দকিশোর বন্থু রামমোহনের 
অন্যতম প্রিয় শিষ্য এবং ব্রাঙ্ম সমাজের উৎসাহী সদস্য ছিলেন। কিন্তু 
মধুসূদনের পিতা রাজনারায়ণ দত্ত ছিলেন নিতাস্ত বৈষয়িক মানুষ» 
অর্থোপার্জন ও এঁহিক শুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই তার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ও 
অবলম্বন ছিল, আধ্যাত্মিকতা তাঁকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করে নি। তাই 
তিনি হিন্দু সমাজের চিরপ্রচলিত উৎসব-আড়ম্বরপূর্ণ দোল-ছুর্গোসব 
আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতিকেই ধর্ম বলে বিনা দ্বিধায় মেনে চলতেন-_ 
এসব সম্পর্কে প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র বা আধুনিক যুক্তিতর্ক নিয়ে 
তিনি মাথা ঘামান নি। ফলে মধুস্দন আবাল্য যে হিন্দুধর্মের সঙ্গে 
পরিচিত ছিলেন, তা ছিল বহু দেবদেবীতে এবং সহস্র কুসংস্কার পূর্ণ 
সনাতনী হিন্দুধর্ম। 

যখন খ্রীষ্টান পাঁদরির! হিন্দু কলেজকে তাদের ধর্ম প্রচারের অন্যতম 
কেন্দ্র ক'রে তুঙগলো৷ এবং হিন্দু ধর্মকে হীন ও বর্ষর প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট 
হলো, তখন মধুস্ুদন তাই সহজেই তার শিকার হলেন। অন্যপক্ষে, ব্রাহ্ম 
সমাজের অন্তভূরক্তি এবং ব্রাহ্ম ধর্ম আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় দ্বারকা নাথ 
ঠাকুরের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ বা নন্দকিশোর বন্ুর পুত্র রাজনারায়ণ বন্থুকে 
্রষটরর্ম বিন্দুমাত্র আকর্ষণ করতে পারলো না-_তার। হিন্দুধর্মকেই শ্রেষ্ঠ 
ব'লে গ্রহণ ক'রে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমীণেই জীবন উৎসর্গ করলেন। তাই 
যতো সহজে খ্রীষ্ঠান পাদরিদের প্রচার মধুস্দনের চোখ ঝলসে দিতে 
পেরেছিল, ততে। সহজে দেবেন্দ্রনাথ বা রাজনারায়ণ বন্থুর চোখ ধাধিয়ে 
দিতে পারে নি। 

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের মৃত্যুর পর ব্রাহ্ম আন্দোলন কিছুদিন 
_-দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে পুনরুদ্দীপ্ত হওয়ার কাল পর্যস্ত-স্তিমিত 
হয়ে পড়েছিল। ফলে খ্রীষ্টান পাদরিদের প্রচারের সুযোগ অনেক বৃদ্ধি 
পেয়েছিল এবং হিন্দু কলেছ্জের কিছু সন্রাস্তবংশীয় বালক খ্রীটধর্মের প্রতি 
অন্ুরক্ত হয়ে পড়েছিল। ডিরোজিওর প্রভাব হিন্দুধর্মের কুসংস্কার 
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দূরীকরণের পরিবর্তে অধিকাংশ স্থলেই হিন্দুধর্মের প্রতি ঘ্বণ! ও বিদ্বেষই 
ছাত্রদের মনে উদ্রিক্ত করেছিল। কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্ 
ঘোষ গ্রভৃতি হিন্দু কলেজের প্রপিদ্ধ ছাত্ররা প্রীষটধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। 
মধুনুদন যখন হিন্দু কলেজের জুনিয়র বিভাগের ছাত্র, তখন ১৮৩৮ 
্ীষ্টাবকধে পাদরিরা কৃষ্মোহনকে দিয়ে হিন্দু কলেজের সামনেই একটি 
গির্জা নির্মাণ করাতে যথেষ্ট সচেষ্ট হয়েছিল। হিন্দু কলেজের পরিচালক 
শোভাবাজারের রাজা রাধাকানস্ত দেব, রামকমল সেন, ডেভিড হেয়ার 
প্রভৃতির চেষ্টায় তাঁদের দে প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল। 

মধুসদন ইংরেজী ভাব! ও সাহিত্যকে নিজের ভাষা ও সাহিত্যরূপেই 
গ্রহণ করেছিলেন। তাদের পরিচ্ছদ, চাল-চলন বই তিনি অনুকরণ 
করছিলেন। ইংলগ্ডে গমন ও ইংলগ্ডে বাস ছাড়া ইংরেজী সাহিত্যের 
শ্রেষ্ঠ কবি হওয়। যে যায় না, এবং ইংরেজী ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি 
হওয়ার জন্যে ইংলগ্ড যাওয়া যে তার চাই-ই, সে বিষয়েও তার মনে 
কোনও সংশয় ছিল না। ইংরেজের সমাজ ও জীবনকে গ্রহণ করতে হ'লে 
ইংরেজের ধর্মকেও গ্রহণ করা যে অপরিহার্ধ, তাও মধুস্দন জানতেন । 
শ্ীষ্টধর্মের বহিরঙ্গ শ্রীষ্টানদের খান; পরিচ্ছদ ও চালচলন তিনি ইতি- 
পূর্বেই অধিগত করেছিলেন। সুতরাং স্রীষ্টধ্ম গ্রহণ করার বিরুদ্ধে 
কোনও যৌক্তিকতা তিনি দেখেন নি, যদি এই গ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ তাকে 
ইংলগ্ড গমন, ইংলগ্ডে ইংরেজ সমাজে বাস এবং ইংরেজী ভাষার অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ কৰি হওয়ার সুযোগ এনে দেয়। 

তার যে কল্পনা ও অনুভূতি স্বর্গ মত্য পাতালে বিচরণ করতো, 
সেই কল্পনা ও অনুভূতি দিয়ে তিনি কিন্ত ্রীষটধর্ম গ্রহণের ফলে তার 
পিতামাতার মনে যে ছুঃসহ ছুঃখ-বেদনা আনতে পারেন, তা কল্পনা ও 
গভীরভাবে অনুভব করেন নি। তিনি ছিলেন পিতামাতার একমাত্র 
জীবিত সন্তান, পিতামাতার সকল আশা-ভরসা, স্নেহ-সাম্তবন। তাকে কেন্দ্র 
ক'রেই গড়ে উঠেছিল। সুতরাং তীর খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ কেন, ইংলগড গ্রমন 
ও ইংলগ্ডে বাস যে তার পিতামাতাকে প্রায় সর্বন্বহার! ক'রে প্রচণ্ড হুখ 


পি 


দেবে, তা তার না জানবার কথা নয়। ভারতের কতো মহীমানব 
নিজ সংকল্প সাধনের জন্য সংসার-স্বজন ত্যাগ ও ন্নেহমমতার বন্ধন 
কঠোর হস্তে ছিন্ন ক'রে গৃহত্যাগ করেছিলেন । সধুস্থদন ভার একমাত্র 
সংকল্প ও সাধনার জন্ত যে গৃহত্যাগে উদ্যোগী হবেন, তাতে আর 
বিল্ময়ের কী আছে! 
১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর তারিখে তিনি গৌর্দাসকে 
লিখেছিলেন £ 
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হয়তো মধুন্দনের শ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ কিছু বিলম্বিত হতো। হয়তে! 
তিনি হিন্দু কলেজের পাঠ সাঙ্গ ক'রে পরে এ বিষয়ে উদ্যোগী হতেন। 
কিন্তু তার পারিবারিক একটি ঘটনা এই সময় তাকে পরিবারের ও 
সমাজের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দীড়াতে উৎসাহী করলো!। মধুস্দন 
যখন হিন্দু কলেজের সিনিয়র স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র, তখন, 
১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে, তার পিতামাতা তার জন্তে এক জমিদারের পরম! 


৪৯ 


সুন্দরী কন্যাকে পাত্রী স্থির করলেন। এ সময়ে মধুনদন্রে বয়স ছিল 
আঠারো! বছর। স্ৃতরাং কন্যার বয়স নিশ্চয় আট-দশ বছরের বেশি 
ছিল না। এ সময়ে নব্যবঙ্গের তরুণরা বাল্যবিবাহছেরও বিরোধী 
ছিলেন। পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে সুপরিচিত মধুস্দনও 
যে বাল্যবিবাহের বিরোধী থাকবেন, তাতে আশ্চর্ষের কিছু নেই। 
তাছাড়া, মধুতুদন ছিলেন 11০09019943, যাকে মন্দ অর্থে বলে, 
অকালপক বালক। তার মাননলোকে যে প্রিয়া তখন বিরাজ করতো, 
তা কোনও জমিদারের অষ্টমবর্ষীয়! বা দশমবর্ষীয়া বালিক। নয়। তাঁর 
প্রমাণ তার এ সময়ের লেখা বহু কবিতা । 


যেমন, 
1 10550 ৪ 1707910 0106-6560 10910 


49 1911 2, 100810 021. ৪21 19৪১ 0১, 

78000 51)6১ 01 101) 01509113১ 1670819 

[1 01007255210 2:650০61028) 0. 

501 1)61 ]:51517609 2100. ০6]: 51091] 15151, 
[1)0? 5106 5109811 ০2 02 1016, €0, 

01: 0015 580 1095155 508101953 515 


১0:76 00610615617 ০219 11596 09. 
কিংবা, 
(30১ 1016017262 11125 1 2120 061] 00০ 10910 


[10986051001 17617 7 016 1 

01 009 50106 06815 1301 [2170 0620১ 
[02501801078 £:000 0326 1056] 656 

11195 19110৬51005 0100006]5 0161 

400 5090006 [0 50111 11176610076 0766! 


কিংবা, 
00914010586 0000 850 25 1911 চ010211 


4১5 005 81)818০ 0৫৮ 210 15 


১০ 


06125 06 91726 81116 17956 0000. 0661 
1) 0015 6200) 2 7921:606 01153 [ 


[905 1 000? ০০৪0000] 0000 816 


170 8015 1320 81218 006 €ঘ তে 9০০ 
০০ 911 100৬ 51021 15 005 10০21: 
তু1500 76 4696 00 032 ০:০6 0 0150655. 


01 06181) 60 £1৬6 ৪. 0000£10 010 106, 
ড/1)21 03656 580. 111)25 00 10996 01011)6 ০৩ 
[1011]. 006] 010 101], 110 06 001 017০6, 
০৯০০ 0176 ! 0000. 81012691000. 5161 ! 
কিংবা প্রিয়বন্ধু গৌরদাস বসাকের উদ্দেশে তিনি ইংরেজীতে ষে 
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এই কবিতাগুলি থেকে সহজেই বোঝ৷ যায়, এক গ্রাম্য জমিদারের 
পরমা সুন্দরী হ'লেও বালিকা-কন্যাকে বিবাহ করবার মতো মনের অবস্থা 
মধুস্থদনের ছিল। কিশোর মধুস্দনের মানসমুন্দরী, কল্পলোকের নর্ম- 
সহচরী ছিল ৪. 116-6520 7810, এক 06821: ০:86] 27810, এক 
০05 7020 06 0 2256. কবি-প্রিয়া কলিতা হ'লেও, তার 
কাল্পনিক রূপে বিভোর ও জর্জরিত হলেও একদিন এমনই কারো 
আদার জন্যে নিশ্চয় কবির মন সকল কামন! নিয়ে উন্মুখ হয়ে ছিল। 
তাছাড়া, যিনি ইংলণ্ডে গিয়ে ইংরেজদের সমাজে বাস করতে দৃঢ়সংকল্প, 
তিনি একটি গ্রাম্য বালিক1 বধু নিয়েই বা! করবেন কী! 
তাই যখন মধুস্থদনের পিতামাতা! তার সঙ্গে একটি বালিকার বিবাহ 
স্থির করলেন, তখন স্বপ্রবিভোর মধুস্দন নিশ্চয় তাতে আপত্তি ও 
অসম্মতি জানালেন। কিন্তু দেখলেন, তিনি যে সমাজ-সংসারে মানুষ, 
সেখানে তার অসম্মতির কোনও দাম নেই। এই সমাজ-সংসারে 
থাকতে হ'লে, তার পিতামাত। ও আত্মীয়-স্বজনের সিদ্ধাস্তকেই শিরোধার্য 
ক'রে নিতে হবে তাকে । কিন্তু মধুসুদনও এতো! সহজে আত্মসমর্পণ 
করতে প্রস্তুত নন। তাঁর এই মনোভাব ১৮৪২ শ্রীষ্টাব্দের ২৭শে 
নভেম্বর গৌরদাসকে লেখা তার একটি পত্রে তিনি সুস্পষ্টভাবেই 
গ্রকাশ করেছেন £ 
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তিন মাস বাদেই তার বিবাহ হবে। বিবাহ হ'লেও তিনি বিলাত 
যেতে দৃঢ়সংকল্প। স্তৃতরাং তার বিবাহিতা পত্বী-_হত্ভাগিনী এঁ 
বালিকার জন্যে তার সমবেদনারও সীমা নেই। কারথ, তিনি 
জানেন, হিন্দু ধর্ম ও সমাজের রীতিনীতি সংসারে স্বামী জীবিত্ত 
থাকলেও এ বালিকার চিরবৈধব্য অনিবার্। 

মধুসূদন কিন্ত এই বিবাহকে নিয়তির বিধান ঝ'লে মেনে নিলেন না। 
এই অনভিপ্রেত বিবাহের হাত থেকে নিজেকে ও এ হতভাগিনী 
বালিকাকে রক্ষ। করবার কথা চিস্ত! করতে লাগলেন। অবশেষে তিনি 
সংসার ও সমাজ ত্যাগ ক'রে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের সংকল্প করলেন। 
্ীষ্টধর্ম গ্রহণ করলে তার উভয় উদ্দেশ্যই নিদ্ধ হবে--এই বিবাহের 
হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে, বিলাত গমনেরও হয়তো সুবিধা 
হতে পারবে। তার প্রতিবেশী নবীনকৃষ্ণ মিত্র গ্রীষটধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। 
সম্ভবত নবীনকৃষ্ণও এ বিষয়ে তাকে উৎসাহ দিয়ে ছলেন। 

মধুস্দন স্রীষটধর্ম গ্রহণে সাহায্য লাভের জন্তে হিন্দু কলেজের প্রাক্তন 
ছাত্র এবং খ্রীষ্ধর্মে দীক্ষিত ও খ্রীষ্ধর্মযাজক রেভারেণ্ড কৃষ্মোহন্‌ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তখন কৃষ্চমোহন ক্রাইস্ট 
চার্চ খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের একজন পাদরিরূপে কর্নওয়ালিস স্কোয়ারে 
থাকতেন। মধুসূদন তার সঙ্গে দেখা ক'রে জানালেন যে, তিনি ধর্ম 
সম্বন্ধে অন্ধুসন্ধিংস্থ এবং খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণে ইচ্ছুক । কৃষ্মোহন মধুনুদনের 
খ্রীষটধর্ম গ্রহণ সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছেন, তাতে লিখেছেন £ 
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কৃষ্ণমোহন লিখেছেন £ ইংলগ্ গমন সম্পর্কে ঠিনি সাহায্য করতে 
“পারবেন না বলায় মধুস্্দন নিরুংলাহ হয়ে পড়েন এবং কৃষ্ধমোহনের 
বাড়িতে তার যাতায়াত বিরল হয়ে ওঠে । এর কিছুদিন বাধে কৃষ্ষমোহন 
তার এক উচ্চপদস্থ ইংরেজ বন্ধুর কাছে কথাপ্রসঙ্গে হিন্দু কলেজের এই 
ছাত্রটি সম্পর্কে উল্লেখ করেন ; বলেন, ছাত্রটি খ্রীষ্টান হ'তে এবং বিলাত 
যেতে চায়। ইংরেজ বন্ধুটি এ ব্যাপারে কৌতুহলী ও আগ্রহী হয়ে 
ওঠেন এবং এই উৎনাহী তরুণের সঙ্গে দেখা করতে চান। পরে যখন 
মধুন্থদনের সঙ্গে কৃষ্ণমোহনের দেখা হয়, তখন তিনি মধুস্দনকে তার 
এঁ বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে বলেন এবং একটি পরিচয়পত্র দেন। ইংরেজ 
ভদ্রলোক মধুস্থদনকে খুবই উৎসাহ দেন এবং মধুস্দনকে তৎকালীন 
ডেপুটি গভর্নর মিঃ বার্ডের লঙ্গেও আলাপ করিয়ে দেন। 

শ্ীষধর্ম গ্রহণের বিষয়ে মধুহ্দন তার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কিছু 
বলেননি । তিনি এ ব্যাপারে খ্রীষ্টান পাদরিদের পরামর্শ মতোই চলেন। 
গৌরদাস বসাককে পূর্বোক্ত পত্র লেখার ছু মাস বাদে হঠাৎ একদিন 
সকলের অজ্ঞাতে মধুন্দন হিন্দু কলেজ থেকে অস্তুহিত হুলেন। 
কলেজ থেকে মধুন্দন বাড়ি না ফেরায় সকলে উদ্বিগ্ন ও ভীত হুলেন। 
জাহবী দেবী নানা অমঙ্গল আশঙ্কায় ভেঙে পড়লেন) পিতা 
রাঁজনারায়ণ অস্থির হয়ে উঠলেন, কলেজ, আত্মীয়-স্বজনের ও সহপাগীদের 
বাড়ি, সর্বত্র মধুস্দনের খোঁজ করতে লাগলেন। কিন্ত মধুসদনের 
কোনও খোজ পাওয়। গেল না। 


6% 


দু-তিন দিন পরে লোক-পরম্পরায় জানা গেল, মধুনুদন খ্রীষ্টান 
হ'তে গিয়েছেন। কিন্তু তিনি যে কোথায়, কি অবস্থায় আছেন, তা 
জানা গেল না। আরও কয়েকদিন কাটলে জানা গেল, মধুসদন 
পাদরিদের সঙ্গে “ফোর্ট উইলিয়ম' দুর্গে আছেন । 
মধুস্থদন কেল্লায় আছেন, এই সংবাদ পেয়ে তার ছুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু 
গৌরদাস ও ভূদেব, সেখানে ছুটলন। কেন্লায় ডঃ কারবাইনের বাড়িতে 
মধুস্দন ছিলেন। গৌরদান ও ভূদেব বাড়ির নিচের তলায় অধীর হয়ে 
বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবার জন্তে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। এমন 
সময়ে ভূকৈলাসের রাজা সত্যচরণ ঘোষাল এসে পৌছলেন এবং তিনি 
নিচে অপেক্ষা না ক'রে সোজা উপরে উঠে গেলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ 
পরেই তিনি ফিরে এসে জানালেন, পাদরির! মধুস্দনকে তার সঙ্গে 
দেখা করতে দেয় নি। তিনি ক্রোধের সঙ্গেই বললেন, “শয়তানরা তাকে 
কেল্লায় এনে লুকিয়ে রেখেছে । নইলে এর উপযুক্ত প্রতিফল পেতো.” 
রাজ! সত্যচরণের উক্তি বিন্দুমাত্র মিথ্যা ছিল না। মধুস্দন যদি 
কেল্লায় আশ্রয় না নিতেন, তবে পাঁদরির৷ তাকে নিজেদের কাছে রাখতে 
পারতো না। মধুস্থদনের সহাধ্যায়ী গিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন £ 
রাজনারায়ণবাবু বিস্তশালী লোক, তাতে কলকাতার অনেক 
বড় বড় লোকের সঙ্গে তার ভাব ছিল। রাজনারায়ণবাবুর পুত্রকে 
পাদরির! নিয়ে গিয়েছে শুনে তারা সকলে রাজনারায়ণ বাবুর প্রতি 
সহানুভূতি প্রকাশ করে তাকে সাহায্য করতে আগ্রহী হলেন। মধু 
কোন্‌ স্থানে লুক্কায়িত আছে তা৷ জানতে পারলে, সেই স্থান থেকে 
তাকে বলপূর্ক বার করে আনার জন্যে তার পিতা দেশ থেকে 
লাঠিয়াল ও সড়কিওয়াল! এনে প্রস্তুত ক'রে রেখেছিলেন। আমার 
মাতুল এর প্রধান উদ্ভোগী ছিলেন এবং কলকাতার অনেকেই তার 
সমর্থক ছিলেন। এইরকম কোলাহল হচ্ছে, এমন সময়ে একদিন 
রেভারেণ্ড কৃফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের বাসাতে আমার 
মাতুলের কাছে উপস্থিত হলেন। সেই বৈঠকে হিন্দু বলেজের 


১, 


শিক্ষক বাবু রামচন্দ্র মিত্রও উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্মোহনবাবু 
মাতুলকে বললেন, “আপনার! অনর্থক মধুর জন্ত চেষ্টা করছেন । 
্রীষ্টান হওয়ার জন্য তার দৃঢ়দংকল্প হয়েছে। সে খোকা নয়, 
ছুগধপোষ্য বালক নয় যে, পাদরিরা৷ তাকে ভুলিয়ে খ্রীষ্টান করবে। 
ধর্মের দোষগুণ নির্ধারণ করবার উপযুক্ত বুদ্ধি ও বয়স তার হয়েছে এবং 
হিন্দুধর্মের অসারতা জেনে মধু শ্রীষ্ধর্ম গ্রহণ করতে অগ্রসর হয়েছে । 
এই দেখুন, তার কেমন বুদ্ধি। আপনারা পাছে তার প্রতি বল- 
প্রয়োগ করেন এই আশঙ্কায় সে লর্ড বিশপের কাছে আবেদন 
করে এবং তার পরামর্শক্রমে কেল্লায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। 
কেল্লার কর্ত! ব্রিগেডিয়ার পাউনি মধুকে নিজের কুঠিতে সাদরে 
আশ্রয় দিয়েছেন। এখন আপনারা তার কেশস্পর্শ করতে 
পারবেন না।” কৃষ্ষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে কেল্লায় মধুর 
থাকার কথা জেনে আমার মাতুল ও উক্ত রামচন্দ্রবাবু ও 
রাজনারায়ণবাবুর এক ত্রাতুদ্পুত্র মধুর সঙ্গে দেখা করতে কেল্লায় 
গিয়েছিলেন। আমিও তাদের জঙ্গে গিয়েছিলাম । মধু কেল্লার 
মধ্যে গির্জাঘরে পাদরি ও সৈনিকদের দ্বারা বেগ্রিত হয়ে আমাদের 
সঙ্গে দেখা করলো । আমার মাতুল, মধুকে তার পিতামাতার 
শোকের কথা বর্ণনা করে তাকে একবার বাড়ি গিয়ে তাদের 
সাস্তবনা দিতে অনুরোধ করলেন। মধু সে কথায় কর্ণপাত করলে! 
না। আমাদের সেলাম কে বিদায় দিলো! । আমরাও নিরাশ 
হয়ে কেল্লা! থেকে ফিরে এলাম । 

এর কয়েকদিন বাদেই, ১৮৪৩ গ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি মিশন 


রো-র এন্ড মিশন চার্চে মধুসূদন ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হলেন। রাজনারায়ণ 
দত্তের মতো একজন সম্্াম্ত ও প্রভাবশালী ব্যক্তির পুত্র গ্রীষ্টান হচ্ছে, 
তাই শহরে খুবই আলোড়ন স্থপ্টি হয়েছিল। এই সংবাদ এবং গ্রীষটধর্ম 
গ্রহণের স্থান ও কাল সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হয়েছিল। শহরে 
উত্তেজনা থাকায় পাছে ধর্মাস্তর-অনুষ্ঠানের কালে কোনও বিশ্ব ব। 


৪৮ 


গোলযোগ ঘটে, এই আশঙ্কায় সখন্ত্র সৈনিক প্রহরী মোতায়েন করা 
হয়েছিল গির্জার বাইরে। শহরের বনু সন্ত্ান্ত ইংরেজ এই অনুষ্ঠানে 
যোগ দিয়েছিলেন। রেভারেওড কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে 
নির্বাচিত সাক্ষীরূপে উপস্থিত ছিলেন। মধুস্দনের স্বরচিত একটি 
ইংরেজী স্তোত্র সমবেত নরনারীর মিলিতকণ্ে গীত হওয়ার পর ওল্ড 
মিশন চার্চের প্রধান যাজক আর্চডিকন ডেল্দ্রি মধুসুদনকে খ্রীষটধর্মে দীক্ষা 
দেন। এখন মধুস্থদনের নূতন নামকরণ হয় “মাইকেল”-_মাইকেল 
মধুস্দন দত্ত । 


মধুন্থদনের খ্রীষটধর্ম গ্রহণ সম্পর্কে আমর! ছুটি কারণ নির্দেশ করেছি 
-পিতামাতার নির্বাচিত এক বালিকার সঙ্গে অবাঞ্ছিত বিবাহ থেকে 
নিষ্কৃতি এবং ইংলগ্ড গমনে সুযোগ লাভের আশা । কিন্ত তার কোন 
কোন জীবনীকার লিখেছেন, রেভারেগু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
ঘিতীয়া কন্যা দেবকীর প্রতি মধুসথদনের প্রেম তাকে ্রী্ধর্ম গ্রহণে 
উৎনাহিত করেছিল । নগেন্দ্রনাথ সোম “মধুস্মভিতে? লিখেছেন £ 
রেভারেও কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেবকী নামী রূপবতী 
বিছ্ুষী দ্বিতীয়া! কন্যার সহিত মধুস্দন পূর্ব হইতেই পরিচিত ছিলেন। 
তাহার রূপগ্ুণের প্রতি পক্ষপাতী হইয়া মধুস্দন তাহার পাণিগ্রহণে 
একান্ত অভিলাধী ছিলেন। উক্ত কুমারীও মধুস্দনের বিবিধ 
সদ্গুণে তাহার প্রতি অন্ুরাগিণী হন। এ বিবাহে কন্যার পিতার 
কোন আপত্তি ছিল না; কিন্তু তিনি মধুন্থদনকে স্ুরাপান ত্যাগ 
করিতে বলেন। মধুস্দন কিছুতেই পানদোষ ত্যাগ না করায় এ 
বিবাহ হয় নাই। 
কিন্ত এই উক্তি যুক্তিসহ নয়। তার কবিতায় যে প্রেমিকার 
আমর! উল্লেখ পাই, মধুসুদন তাঁকে বায়রনের 765 ০6 036 
ভ/65৮এর অনুসরণে 5612 ০0£ 005 295 বললেও তা যে কবির 
করিত! মানসী মাত্র, তাতে সন্দেহ নেই। 


মধুহ্ঘন--৪ ৪৯ 


আমর! দেখি, মধুল্দনের ্রীষটধর্ম গ্রহণের পূর্বে, ১৮৪২ শ্রীষ্টাব্দের 
অক্টোবর মাসে যখন তিনি পৃজাবকাশে পিতার সঙ্গে তমলুকে বেড়াতে 
গিয়েছিলেন, তখন তমলুক থেকে গৌরদাস বসাককে একটি পত্রে 
টিখেছিলেন £ *][ 1590 19676 2 116616 1056 27991 30009 ০00 
৪6০০১ 2000. 21 21801010162 2150. 10901) 1 8100 0200191178 
& 05০1060 7২2) 2..-৮ কৃষ্ণমোহনের কন্া। দেবকীর প্রতি যদি পূর্ব 
থেকে মধুনুদনের কোনও প্রকার প্রেমানুরাগ থাকতো, তবে তা 
মধুস্দন নিশ্চয় ভার অন্তরঙ্গ সুহ্ৃদ্‌ গৌরদাসকে জানাতেন। তমলুক 
থেকে এ পত্র লেখার মাত্র একমাস পরেই গৌরদাসকে লেখা অন্ত একটি 
চিঠিতে তিনি এক জমিদার কন্যার সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধের কথা এবং তার 
বিলাত গমনের দৃঢ়সংকল্পের কথা জানান। এঁ পত্র থেকেও বোঝা 
যায়, কৃষ্মোহনের কন্যার কথা তার মনের. কোণেও স্থান পায় নি। 
তীর ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পরেও দেখি, কোন নারীর চিন্তা নয়, ইংলণ্ড গমনের 
চিন্তাই তার সমগ্র মনকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে । তিনি গৌরদাসকে 
একটি পত্রে লিখছেন £ “[ু ০6 £০ 6০ [0051570 01] 
[06091011961 17630. যদি দেবকীর প্রেমে তিনি বিভোর হতেন, তবে 
ইংলও গমনের কথা চিন্তা না ক'রে দেবকীকে পাওয়ার কথাই চিন্তা 
করতেন এবং গৌরদাসকে লেখা তার কোন না! কোন পত্রে দেবকী 
নামী কোনও নারীর প্রতি তার আসক্তির কথ নিশ্চয় তিনি 
প্রকাশ করতেন। 


ধর্ম গ্রহণের পর কিছুদিন মধুল্দন গৃহচ্যুত সমাজচ্যুত হয়ে 
্রীষ্টান সমাজেই বাস করতে বাধ্য হন। জননী জাহ্বী দেবী তাঁর পুত্রকে 
পুনরায় বুকে পাওয়ার জন্তে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু সমাজের 
কঠোরতায় শ্রীষ্টান পুত্রকে গৃহে স্থান দেওয়া সম্ভব ছিল না। অনেকে 
মধুস্দনকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে স্বগৃহে ও স্বসমাজে ফিরিয়ে আনতে 
মন্যস্থ করেন। কিন্তু মধুস্থদন তাতে রাজী হন না। 


৫৪ 


মধুস্থদন খ্রীষ্টান হওয়ার পর গোড়ার দিকে কিছুদিন মিশন রোর 
ওল্ড মিশন চার্চের পাদরি ভন্‌ এবং আর্চভীকন ডেল্ট্রির বাড়িতে বাস 
করেন। তারপরে কিছুদিন তিনি ডেকার্স লেনে ইংরজৌ সাহিত্যে 
নুপণ্ডিত স্মিথ সাহেবের বাড়িতেও থাকেন। এই সময়ে তিনি স্বসমাজজ 
ও বন্ধুবান্ধব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অত্যন্ত নিঃসঙ্গ বোধ করছিলেন। এই 
নিঃসঙ্গতা তার কাছে কতো ছুঃনহ হয়ে উঠেছিল, তা ওল্ড চার্চ থেকে 
গৌরদাসকে লেখা তার একটি পত্র থেকে বেশ বোঝা! যায়। 

“76215 2. 1121)0 1106০0১--10 1)2105 500. 118 1660” 
5৪55 602 000৬০. ৬০11) 17004110650 2170. 16 ০ 
21:21 “10210 1)0660%) 5100 10 00জ্য, 100 5০0. 03121 
1 ৫ 00 00100 0001865 0ি0]) 0? 100 500 00119] 
1 210 00 (65956 চ০0:1006015506 10 00121590500 10:00016 
076 21956101155 1 ০, ০. ০, 00015 0: 00০ 5০1:৮-- 
[00180502106 4৯125 1 1 200 210176 1 2100 1 2100 1 1260) 
0090 19, ] ভা) 001101021). 

তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করায় বন্ধুরা তাকে কেউ অন্ত চক্ষে দেখে, তাও 
তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি বন্ধুদের পত্র লেখার সময়ে নিজের 
নবলব্‌ খ্রীষ্টান নাম কখনও ব্যবহার করতেন না, লিখতেন, আগের মতোই 
1. 5. 100605- মধুসদন দত্ব। একবার গৌরদাস তার চিঠির পিঠে 
লিখেছিলেন, “০ 00195612) 2. 5. 1095 মধুসূদন তাতে 
কুপন হয়েছিলেন । তিনি গৌরদাসকে লিখেছিলেন--০০, আ66 012 
00217080150 5০০: 16061 ৮09 01711501212 2, 9. 100062 
010) 03. 10, 3, 10091101216 46. 

্রীটধর্ম গ্রহণই মধুস্দনকে অপরিসীম ছুঃখ-ছূর্দশীর মধ্যে ঠেলে 
দিয়েছিল ; পিতামাতা৷ ও আত্মীয়-স্বজনকে মর্মাস্তিক বেদন৷ দিয়ে তাঁকে 
হাদয়হীন স্বার্থপরতার পরিচয় দিতে বাধ্য করেছিল, স্ব-সংসার ও 
স্ব-সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক অপরিচিত সমাজের মধ্যে তাকে 


5 


নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে হয়েছিল। নে কথা মনে রেখে বিচার 
করলে মধুস্থদন শ্রীষ্টধর্ম ও খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণকে যখোচিত গুরুত্ব দেননি। 
কারণ, ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতা মধুসূদনকে কখনও স্পর্শ করেনি। তাই 
্রীষ্টর্ম গ্রহণ মধুস্ুদনের জীবনে কেবল অনাবশ্াক ও অবাস্তর ছিল 
নাছিল তার জীবনের সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক ভূল । 


€২ 


€ 
বিশপ্ু কলেজ 


মধুস্দন কিছুদিন গ্রীষ্টান পাদরি ও ইংরেজ পরিবারে বাস করলেও 
তার স্নেহশীল পিতামাতা তাকে এরকম নিঃসঙ্গ নিরবীসিত জীবন বেশী 
দিন যাপন করতে দেননি । কিন্তু ধর্মভুষ্ট পুত্রকে স্বগৃহে স্থান দেওয়াও 
সমাজের কঠোর শাসনে অসম্ভব ছিল। তাই রাজনারায়ণ নিজেকে ও 
পুত্রশৌকাতুরা জননীকে কিছুট! শাস্তি ও সাস্তবনা দেওয়ার জঙ্ত পুত্রকে 
মাঝে মাঝে বাড়িতে ডেকে আনতেন ও আদর-যত্ব করতেন। প্রাচুর্য ও 
ভোগ-বিলাসের মধ্যে লালিত মধুস্্রনকে যাতে আথিক অনটনের মধ্যে 
পড়তে না হয়, রাজনারায়ণ তারও ব্যবস্থা করেছিলেন। মধুস্থদনের 
জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বন্থ লিখেছেন £ এখ্ীষ্টধর্ম গ্রহণ করাতে 
মধুস্দনকে, জীবিকার অন্ত, খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের অনুগ্রহের উপর নির্ভর 
করিতে হইয়াছিল; তাহার স্পেহময় পিতামাতা তাহার অবাধ্যতা ও 
অকৃতজ্ঞতা বিস্মৃত হইয়া, তাহার আথিক অভাব দূর করিয়া দিলেন।” 
এই সময়ে মধুস্দনকে আদৌ গ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের অনুগ্রহের উপর নির্ভর 
করতে হয়েছিল ব'লে মনে হয় না । কারণ, গ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের ছু-চারদিন 
বাদেই তার “0 3০৫: 1 100006912 0181 06219632 20০ 111 
( ছুদিন চারদিনেতেই এতো |! ) শীর্ষক চিঠিতে লেখেন £ “5০৩ ড7111 
৪95১ ০0 179৮5 10 ০020৮659006 2 ৮61], 17112 & ০9116, 
00, 1 ড11] 025. ] 1195০ 7161 ০0£ 1000186য £ কদিন 
বাদেই আর একটি চিঠিতে তিনি গৌরদাসকে লেখেন £ “3৫6 সা 
1306 00106 8100 56০ 105 1215 €০-085 ? 001706১ 29] 
70, 12773 70610555102 7 10115 2. 081169১ [ জা1]] 795.% 


ধুএ 


এইসব চিঠি থেকে বোঝা যায়, মধুক্ুদন শ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পর আদো 
আধিক অনটনে পড়েননি বা তাকে থ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের অনুগ্রহের উপর 
নির্ভর করতে হয়নি। সম্ভবতঃ গোপনে তার মা তাকে যথেষ্ট অর্থ 
সাহায্য করতেন। 

যুক্তিতর্ক বা বাঁধা ও প্রতিবন্ধকতা স্ষ্টির ছারা মধুস্দনের মতে 
একগুয়ে ছেলেকে নিজেদের মতে ও পথে আনা সম্ভব নয় জেনেই 
রাজনারায়ণ তাকে স্সেহ দিয়েই আবার জয় করতে চেয়েছিলেন। 
তাছাড়া, স্নেহশীল পিতামাতা তাদের একমাত্র পুত্র মধুকে আধিক ছুঃখ- 
কষ্টের হাত থেকে রক্ষা করতেও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। এদেশীয় বা 
বিদেশীয় কোন্‌ খ্রীষ্টান পরিবারে তার পুত্র অতিথি বা গলগ্রহ হয়ে 
থাকে, এ-ও তার পক্ষে অমর্যাদীকর ছিল। ইংলগ্ড গমনের অত্যুতসাহে 
পুত্র ধর্মত্যাগ করেছে জেনে তিনি স্বব্যয়ে পুত্রকে ইংলগ্ পাঠাতেও 
সম্মত হলেন । 

ীষটধর্ম গ্রহণ করায় মধুস্দন এক জমিদারের বালিকা কন্ঠাকে 
বিবাহের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন সত্য; কিন্তু ইংলগ্ড গমনের 
পথে তা যে তাকে কিছু সাহায্য করবে, তার এই আশা যে মরীচিক! 
মাত্র, তা তিনি ছু-চার দিনেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি 
পিতামাতার ও আত্মীয়-্বজনের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে স্বসমাজে ও স্বসংসারে 
ফিরে আসার অনুরোধ রাখতে না পারলেও পিতার প্রতি বেশ কিছুটা 
আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন। গোৌঁরদাসকে একটি পত্রে মধুস্থদন এ 
সময় লেখেন £ 1 ০90 £০9 6০0 £10519150 011] 12606100161 
165 ] 200 1905৮ 2০00 609 00106 2130 1156 57101) ০0 
12061 10221 00 1005 19010611200 2906 £02775 00 12175125120 
71601) 7411. 1068100 105 96061 018 8110৬ 008৮.” 

এরপর কিছুদিন সম্ভবতঃ মধুসূদন খিদিরপুরেই পিতামাতার সান্নিধ্যে 
পৃথক গৃহে বাঁস করেন। কিন্তু পরবর্তী ডিসেম্বর মাসেও, যে কারণেই 
হোক, তার বিলেত যাওয়া হ'ল না। হিন্দু কলেজে এ সময় শ্রীষ্ঠান 


বালকদের অধ্যয়নের স্থযোগ না থাকায় মধুস্দনকে হিন্দু কলেজ 
ছাড়তে হয়েছিল । বস্তুতঃ স্রীষ্টান হওয়ার কিছু আগে থেকেই তিনি 
হিন্দু কলেজে যাতায়াত বন্ধ করেছিলেন। মধুস্দন ছিলেন ডেভিড 
লেস্টার রিচার্ডসনের প্রিয় ছাত্র । মধুত্দনও তাকে খুবই ভক্তিশ্রদ্ধা 
করতেন। ক্যাপটেন রিচার্ডমন কলেজে অনুপস্থিত থাকা-কালে 
অধ্যাপক কার (2৫2৫) কলেজের অধ্যক্ষতা। করতে থাকেন। যে 
কোন কারণেই হোক মধুসথদন অধ্যাপক কারের প্রতি বিরক্ত ছিলেন। 
এই বিরক্তি কি পরিমাণ ছিল, তা বোঝা যায়, এই থেকে ষে, কারের 
অধ্যক্ষতার সময়ে মধুস্দন কলেজ যাওয়। একেবারে বন্ধ করে দেন। 
গৌরদাসকে লেখা তার কয়েকখানি পত্র থেকে তা জানা যায়। 

১৮৪২ সালের ২৬শে নভেম্বর রাত্রিতে তিনি গৌরদাসকে ষে চিঠি 
লেখেন, তাতে তিনি লেখেন, 
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পরদিন ২৭শে নভেম্বর একটি পত্রে তিনি আবার গৌরদাসকে 
লেখেন £ 
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এদিন মধ্য রাত্রিতে গৌরদাসকে আবার লেখেন ঃ 
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১৮৪৩ শ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় রিচার্ডনন বিলাতি চলে যান এবং কার 
সাহেবই হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ হন। মধুস্দন ও গৌরদাস বসাকের 
চিঠি পত্র থেকে জানা যায়, তার! কিছুদিন ?$1০০7.917108] [17506066-এ 
যোগ দিয়েছিলেন! . মধুন্দন যখন হিন্দু কলেজে যেতেন না, এই স্থানটি 
তখন তার প্রিয় বন্ধু গৌরদাসের সঙ্গে মিলনের স্থান ছিল। এখানে 
মধুস্দন অঙ্কন প্রভৃতি শিখতেন। খ্রীষ্টান হওয়ার পর সম্ভবত তিনি 
এখানে যাওয়াও বন্ধ করেন। 


পরবর্তী ডিসেম্বরে, অর্থাৎ ১৮৪৩ শ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে, মধুস্দন ষে 
বিলাত যাওয়ার প্রত্যাশা করেছিলেন, তাও কিন্তু কার্ষে পরিণত হু'লো 
না। এইভাবে আরও কয়েক মাস কাটলো । একমাত্র পুত্রকে সুদূর 
প্রবাসে পাঠাতে মধুস্দনের পিতামাতার অনিচ্ছা থাকাই ছিল স্বাভাবিক 
এবং রাজনারায়ণ নিশ্চয় নান! অজুহাতে এবং পুত্রকে নানা স্তোকবাক্যে 
ভুলিয়ে কালহরণ করতে চেয়েছিলেন। তার পুত্র ধর্মত্যাগ করেছে 
কলে তিনি তাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করেননি । তার পুত্র যে অসাধারণ 
মেধাবী ও তীক্ষধী, তাতে তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না। তাই মধুস্দন 
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যাতে সুশিক্ষিত ও যশন্বী হয়ে পরিণামে সুযী হতে পারেন, সে বিষয়ে 
তার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। 

এঁ সময় এদেশীয় শ্রীষ্টান ও ইংরেজ বালকদের উচ্চ শিক্ষার জন্যে 
শিবপুরে একটি কলেজ ছিল। কলেজের নাম বিশপজ্‌ কলেজ। 
মধুন্দন অচিরে বিলাত-গমনের আঁশ! প্রায় ত্যাগ ক'রে এই কলেজে 
অধ্যয়নের ইচ্ছা প্রকাশ করলে রাজনারায়ণ তাকে এ কলেজে ভর্তি ক'রে 
দিলেন এবং তার শিক্ষার সমস্ত ভার আনন্দের সঙ্গেই বহন করতে 
ত্বীকৃত হলেন। 

মধুস্দরন গ্রীষটধর্ম গ্রহণের একুশ মাস বাদে, ১৮৪৩ গ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর 
মাসে, বিশপস্‌ কলেজের সাধারণ বিভাগে (9200121 [060210092170) 
ভতি হলেন। এই বিভাগে ইউরোপীয় ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা দেওয়া 
হ'তো। কলেজে অন্ত যে একটি বিভাগ ছিল, তাতে যারা পরবর্তী 
জীবনে ধর্মযাজক হতে চায়, তারাই পড়তো! । বিশপস্‌ কলেজে 
সুশিক্ষিত পাদরিরাই পড়াতেন। ছাত্রদের বাইবেল পড়। ও গির্জায় 
যাওয়া আবশ্যক ছিল। 

মধুত্দন জীবনে বহু ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। বাংল! ভাষায় 
মহাকবি বলেই তিনি পরিচিত হয়েছেন। কিন্তু তিনি একজন শ্রেষ্ঠ 
বহুভাষাবিদ্‌ও ছিলেন । ইংরেজী ভাষ৷ তার মাতৃভাষার সমতুল্য ছিল। 
তাছাড়া তিনি লাতিন, গ্রীক, জার্মান, ইতালীয় ও ফরাসী ভাষাতেও 
সপগ্ডিত ছিলেন। জার্মান, ইতালীয় ও ফরামী ভাষায় তিনি কথাবার্তা 
বলতে পারতেন ; ইতালীয় ও ফরাসী ভাবায় তিনি কবিতাও লিখতে 
পারতেন। এছাড়া তিনি ফারসী, সংস্কৃত, তামিল, তেলে, হিন্দুস্থানী 
ও হিক্রু ভাষাও জানতেন। তার এই বহুভাষ! শিক্ষার গোড়াপত্তন 
হয়েছিল বিশপজস্ কলেজে । তখনকার বিশপঞ্্‌ কলেজে অক্সফোর্ড ও 
কেন্বিজ বিশ্ববিষ্ঠালয় থেকে উচ্চশিক্ষিত পাদরিরা' এসে ইংরেজী, গ্রীক, 
লাতিন, হিক্র প্রভৃতি ভাষ। পড়াতেন। এই সময়ে মধুসূদন পণ্ডিত 
কুমার স্বামীর কাছে সংস্কত ভাষাও শেখেন। তবে মধুস্থ্দন বিশপজ 
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কলেজে লাতিন ও গ্রীক ভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্ররূপে ব্বীকৃতি 
পেয়েছিলেন । 

মধুত্দন যে বিশপস্ কলেজে অত্যন্ত গভীরভাবে পড়াশুনোয় 
মনোনিবেশ করেছিলেন, গৌরদাসকে লেখা তার এ সময়কায় সংক্ষিপ্ত 
পত্রগুলি থেকে তা বেশ বোঝা যায়। ১৮৪৫ সালের ২৭শে জানুয়ারি 
তিনি লেখেন £ 

[16 19 2:1009061 061681666০0 1005 0026 11702561)6 102678 
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১৮৪৬ সালের ১৩ই অক্টোবরও তিনি একটি চিঠিতে লেখেন £ 
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মধুস্দন হিন্দু কলেজের মতোই বিশপস্‌ কলেজেও কৃতী ছাত্ররূপে 
পরিচিত ছিলেন। তবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দৃ়চেতা ৷ হিন্দু কলেজে 
অধ্যক্ষ কার সাহেব তার মনে ব্যথা দেওয়ায় তিনি যেমন হিন্দু কলেজে 
যাওয়া বন্ধ করেছিলেন, তেমনি বিশপ.স্‌ কলেজেও একটি বিষয়ে তার 
আত্মসম্মান ক্ষুঞ্জ হওয়ায় তিনি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মাথা! তুলে 
ধাড়িয়েছিলেন। 

কলেজে ভতি হওয়ার পর মধুস্থদন দেখলেন যে, সেখানে ইংরেজ ও 
ভারতীয় ছাত্রদের জন্তে হুরকম পোশাকের ব্যবস্থা রয়েছে। ইংরেজ 
ছাত্ররা কোমরবন্ধযুক্ত কালে! ক্যাসক ও মাথায় চতুক্ষোণ টুপি প'রে 
আসে । আর ভারতীয় ছাত্রদের পরতে হয় শুধু সাদ! ক্যাসক। ইংরেজ ও 
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এদেশীয় ছাত্রদের মধ্যে পরিচ্ছদের এই তারতম্য মধুস্দনের আত্মসম্মানে 
আঘাত করলো! । তিনি ইংরেজ ছাত্রদের মতোই কোমরবন্ধযুক্ত কালে! 
ক্যাসক প'রে ও চতুক্ষোণ টুপি মাথায় দিয়ে কলেজে এলেন। কলেক্জ 
কর্তৃপক্ষ আপত্তি ক'রে তাকে এদেশীয় ছাত্রদের মতো! সাদ! ক্যাসক 
পরতে বললেন। মধুস্দন রুখে দাড়ালেন, বললেন, হয় তাকে ইংরেজ 
ছাত্রদের পোশাক পরতে দিতে হবে, নয় তাঁকে তার জাতীয় পোশাকে 
কলেজে আসতে দিতে হবে। 

কলেজ কর্তৃপক্ষ তাকে ইংরেজ ছাত্রদের পোশাকে কলেজে আসতে 
অনুমতি দিলেন না। তখন মধুস্থদন সাদা রেশমের কাব! পরে তার 
ওপর নকশা-করা৷ এক বিচিত্র ওড়ন। চড়িয়ে এবং উকীলদের মতো মাথায় 
শালের পাগড়ি এটে কলেজে এসে পৌছলেন। তার এই বিচিত্র 
পোশাক দেখে কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক ডঃ উইলিয়ম কে বললেন যে, 
এই ছাত্রটির পোশাক বর্ণ বৈচিত্র্যে ইন্দ্রধন্থুকেও হার মানিয়েছে। শেষ 
পর্যস্ত কলেজ কর্তৃপক্ষ তাকে ইংরেজ ছাত্রদের জন্য নিদিষ্ট পৌশাক 
ব্যবহারের অনুমতি দিতে বাধ্য হলেন। 

মধুনুদন কলেজে কালো! কোমরবন্ধযুক্ত ক্যাসক ও চতুক্ষোণ টুপি 
ব্যবহার করঠ্জন। কিন্তু কলেজের বাইরে তিনি ইংরেজদের মতোই 
জুতো-পৌশাক পরতেন। 

এ সময় র্রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বিশপ্‌জ্‌ 
কলেজের অধ্যাপক । তিনি এই ঘটনা সম্পর্কে লিখেছেন : 

[76 (10010095002) ) 25 2 00502 ০6 £:০৪ 
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1770 701 106210061 ৮10, 005561015 0৫০10 0611: 
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81000116125 ড7151)20 17177 €০ 006 012 2. 71716 ০995001 
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1১৪ 102561 00 05105 21100, 10962. 20068190110 
০ 190661৮1010) ৪5 2. 51] 124 161 ৪. ০০1001:60 
00102 116 006 015892175 122311902 210. 51%7101-100174] 
ড7011:20 211 05০1. 1101019 10097%50 00091201001) 11106 2. 09100০5 
৫955 00 0০ 17610 ৪ 50169101601 ৪. 56002176 0£ 131517015 
০011956.-+-002 36001 [0:0£59501 2015511060. [706 01 0196 
5101200 585105, 1015 05955 1180 10015 00107015600) 002 
1211700গ. 1 02206 595 0026 0065 ০০ £0105 60 50116 
1815 1191002 00 01)০ 10113 --00281061)0116165 ০1০ ০21911) স্‌ 
812120550. 701)6 305,06 01 002 00115 ৮795 0090 10960 আ৪3 
8110550 00 ০৪1: 006০ 85081 0011956 ০95000776 ড71)101) 1) 
80010690. 00 052 17) 0011650, 2100 0001৫ 0106 17021151) ০০0৪৫ 
8100 02%621-1020 23 1715 1081016 112 500161 00 0: 0011626. 

এ ছাড়াও মাঝে মাঝে ছোটখাটো সংঘর্ষ যে লাগতো না এমন নয়। 


খত 


স্বাধিকার সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তা! ক্ষুণ্ন হ'লেই তিনি 
দৃঢ়তার সঙ্গে তার প্রতিবাদ করতেন। 

একবার বিশপ.স্‌ কলেজে এক নৈশ ভোজে এইরকম একটি ঘটন! 
ঘটেছিল। তোজনের প্রাকালে ছাত্রদের মদ পরিবেশন করা হচ্ছিল । 
ইউরোপীয় ছাত্রদের মদ দিতে দিতে ম্দ ফুরিয়ে গেল। ফলে এদেশীয় 
ছাত্রদের মদ আর দেওয়া গেল না। মধুস্দন সয়ার্ডের কাছে নিজের 
প্রাপ্য মদ দাবী করলেন। কিন্তু স্ট,য়ার্ড নিরুপায় । বিন্দুমাত্র মদ 
অবশিষ্ট ছিল না । তখন মধুস্থদন ক্রোধে টেবিলের উপর গ্লাস ছুড়ে 
ভেঙে ফেললেন। স্টুয়ার্ড এই ঘটনার কথা কলেজের অধ্যক্ষকে 
জানালেন। তাতে কলেজ কর্তৃপক্ষ মধুস্দনের কোনও শাস্তির বিধান 
করলেন না সত্য, কিন্তু সেই থেকে বিশ কলেজে ছাত্রদের মগ্যপান- 
রীতি বন্ধ হ'লো। 

উপরের ছুটি ঘটনা! থেকে মধুস্দনের স্বাধিকার-চেতন! ও স্বাজাত্য- 
বোধ যে কতে৷ প্রবল ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়। 

একদিন কলেজের গির্জায় এক পাদরি বাংল। ভাষায় মানবজীবনের 
অনিত্যতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। বক্তৃতায় তিনি একটা উপমা 
দিয়ে বলছিলেন-_“আমরা অগ্ তাঘ্বু ফেলিলাম, কল্য উঠাইয়া লইলাম 
এবং অন্স্থানে তাম্বু গাঁড়িলাম।” এই বিলাতি বাংলা শুনে মাইকেল 
হেসে ফেললেন। উপাসনালয়ে হাসা নিশ্যয় অশোভন ও অপরাধ- 
জনক। ঘটনাস্থলে প্রধান যাজক ( বিশপ ) উপস্থিত ছিলেন। তিনি 
পরে মধুস্দনকে তার হানির কারণ জিজ্ঞাসা করলে মধুসূদন বললেন, 
“ওরকম বিলিতি বাংল! শুনলে হাদি চাপা যায় না ।” 

মধুস্দন কেবল পোশাক-পরিচ্ছদেই নয়, জীবনযাত্রাতেও ইংরেজ 
ছাত্র ও ইংরেজদের অনুকরণ করতেন। তা ছিল যে কোন বাঙ্গালীর 
পক্ষে অতীব ব্যয়সাধ্য। মধুস্দনকে তার পিতা বিশপস্‌ কলেজের 
খরচ বাবদ মাসে এক শ টাকা ক'রে দিতেন। তার মধ্যে কলেজের 
খরচের জন্তে লাগতো ৬০ টাকা বাকি ৪০ টাক! মধুসুদন হাত খরচ 


৬১ 


করতেন। মধুসূদনের মা-ও মধুনুদনকে মাঝে মাঝে টাকা দিতেন। 
কিন্তু অমিতব্যয়িতায় আবাল অভ্যস্ত মধুস্দনের এতে চলতো 
না। তাই মাঝে মাঝে অর্থাভাবে তার প্রাণের মতো প্রিয় 
পুস্তকগুলিকেও বন্ধক দিতে হ'তো৷। তার নিজের ভাষায়“ ৪3 
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প্রায় তিন বছর মধুস্ুদন বিশপজ্‌ কলেজে পড়েছিলেন। ১৮৪৭ 
নরষ্টাব্দের শেষভাগে কোন কারণে মধুস্দনের পিতা মধুস্দনের প্রতি বিরক্ত 
হলেন এবং তিনি তার পড়াশুনোর টাক! হঠাৎ বন্ধ ক'রে দিলেন। এই 
অবস্থায় মধুস্দন অত্যন্ত বিপাকে পড়লেন। তিনি সরকারী কোন 
কাজ পাওয়ার জন্টে সচেষ্ট হলেন । এ সময়ে সরকারের প্রধান সচিব 
ছিলেন ( পরে স্তার ও ছোট লাষ্ট ) ফ্রেডরিক হ্যালিডে। মধুস্থদন তার 
সঙ্গে দেখা ক'রে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদের জন্যে উম্দোর হলেন। 
স্থালিডে তাকে আশা-ভরসাও দিলেন। কিন্তু তা ছিল সময়-সাপেক্ষ। 
মধুনুদন প্রীয় কপর্দকহীন অবস্থায় পড়েছিলেন। কঠিন অর্থাভাবেও 
তিনি পিতার দ্বারস্থ হলেন না । অবশ্য, মা তাকে গোপনে মাসে মাসে 
অর্থ সাহায্য করতেন। 

দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি বু ছাত্র বিশপস কলেজে 
পড়তেন। তাদের সঙ্গে মধুন্দনের বন্ধুত্ব হয়েছিল। সম্ভবত তাদের 
কারো কারো উৎসাহে তিনি ভাগ্যের সন্ধানে একদিন সকলের অজ্ঞাতে 
বাংলাদেশ ত্যাগ করলেন। 

মধুম্দনের দেশত্যাগ ও মাত্রীজ গমন সম্পর্কে কিশোরীলাল 
হালদার লিখেছেন £ 
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কিশোরীলাল পিতাপুত্রের শেষ মনাস্তবের কারণকে ৪ ৩ 
051] 01965 অতি সামান্তা বিষয়--বলেছেন। কি সেই সামান্ 
বিষয়, বলা যায় না। মধুস্দনের বয়স এ সময়ে তেইশ বছর হয়েছিল। 
বৈষয়িক রাঁজনারায়ণ তীর ধর্মত্যাগী পুত্রের মধ্যে অমিতব্যয়িতা, 
সাহেবিয়ানা, ভাষাশিক্ষা ও সাহিত্যচীর মতো অনর্থকরী বিষয়ের 
অনুশীলন ছাড়া আর কিছু আশার লক্ষণ দেখতে পাননি । রাজনারায়ণ 
হয়তো আশ! করেছিলেন, কালক্রমে নিশ্চয় মধুস্থদন তার তুল বুঝতে 
পারবেন, এবং গ্রীষ্টধর্ম ত্যাগ ক'রে স্বসমাজে ও স্বসংসারে ফিরে আসবেন । 
কিন্ত সে আশা পুর্ণ হওয়ার কোনও লক্ষণ দেখ যাচ্ছিল না । সুতরাং 
মধুস্থদনের পশ্চাতে প্রচুর অর্থব্যয়কে রাজনারায়ণ নিশ্চয় অপব্যয়ই 
মনে করছিলেন। তাছাড়। পুত্রের প্রয়োজনীয় অর্থবরাদ্দ বন্ধ ক'রে 
তিনি হয়তো পুত্রকে স্ষমতে আনতেও চেয়েছিলেন । মধুন্দনেরও পিতার 
উপর বিরক্ত হওয়ার কারণ ঘটেছিল। শ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পর পিতা৷ তাকে 
নিজ্ব ব্যয়ে বিলাত পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন । কিন্ত প্রায় পাঁচ 
বছর অতীত হ'তে চললো, সে প্রতিশ্রুতি পূরণের কোন আশ! ব! 
সম্ভাবনা দেখ! যাচ্ছিল না। পিতা যে তার প্রতিশ্রুতি পালন করবেন 
“ না, এটা মুষ্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। রাজনারায়ণ পুত্রকে নিয়মিত কয়েক 
বছর তার শিক্ষার জন্য টাকা দিয়ে গেলেও মধুন্দনের প্রয়োজনের 
তুলনায় ত৷ যথেষ্ট ছিল না। এইভাবে মধুসূদনের খ্রীষটধর্ম গ্রহণের ফলে 
পিতাপুত্রের মধ্যে যে ফাটল ধরেছিল, ত৷ ক্রমেই বিস্তৃত এবং শেষ পর্বস্ত 
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ছস্তর হয়ে উঠেছিল । এই অবস্থায় ৪& ড় 0৫519] 1020661-ই 
পিতাপুত্রের চিরবিচ্ছেদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। 

এঁ সময়ে মধুস্থদনের মনের অবস্থা কী রকম ছিল, অনেকদিন পরে 
মাদ্রাজ থেকে গৌরদাসকে লেখা তার একটি পত্র থেকে বোবা যায়। 
তার অভাব-অনটনের কথা বন্ধুদের জানাবার মতো! মামুষ ছিলেন না 
তিনি। তাই তিনি তার স্বদেশ ত্যাগের সঙ্কল্পের কথা গৌরদাসের 
মতে! ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরও কাউকে জানান নি। নীরবে, নিঃশব্দ, মাদ্রাজী 
ছু-একজন সহাধ্যায়ীর সঙ্গে গোপনে ব্যবস্থা ক'রে, সকলের অজ্ঞতে তিনি 
মাদ্রাজ যাত্র! করেছিলেন। তাই মধুসদন লিখেছিলেন £ ড/176 ] 
1০৮ 081008609১1 25 17816 1080 ড510 ড638101018 2150 
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72150105. এ দু-তিন ব্যক্তি নিশ্চয় দক্ষিণ ভারতীয়ই ছিলেন। 

তখন দেশে আধুনিক যানবাহনের প্রবর্তন হয় নি। ন! ছিল 
রেলপথ, ন! ছিল বাম্পীয় পোত। তাই মাদ্রাজ-গমন যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য 
ও কষ্টদাধ্য ছিল। তখন মাদ্রাজ সুদূর বিদেশের সমতুল্যই ছিল। 

১৮৪৮ স্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে মধুসূদন মাদ্রাজে এসে পৌছেন। 

তখন তার বয়স মাত্র বাইশ ব্ছর । 
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৬ 
মাদ্রাজ প্রবাসে 


তখন মাদ্রাজ ইংরেজ-শাসিত বৃটিশ ভারতের একটি অংশ হ'লেও 
সেখানে বাঙ্গালীর সমাগম ছিল না বললেই হয়। তাই জাহাজ থেকে 
মধুস্দন যখন মাব্রাজে অবতরণ করলেন, তখন তিনি আত্মীয়-স্বজন- 
বজ্জিত এক সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানেই এসে উপস্থিত হলেন। এই 
আত্মনির্বাসন তিনি অভিমানে ও ক্ষোভেই বরণ করেছিলেন । তার 
পিতা তার পড়াশুনোর খরচ বন্ধ ক'রে দেওয়ার পর তিনি নিতান্ত আধিক 
ছুরবস্থার মধ্যে পড়েছিলেন । মাঝে মাঝে গোপনে তার মা তাকে 
কিছু অর্থ সাহাষ্য করলেও তা যথেষ্ট ছিল না। তিনি অতি কষ্টেই 
মাদ্রাজ গমনের জন্তে যৎসামান্ অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। তাই তিনি 
মাদ্রাজে এসে যখন পৌঁছলেন, তখন তার রিক্ত নিঃম্ব অবস্থা । 

মধুস্দনের সঙ্গে নিশ্চয় তার সহপাঠী দক্ষিণ ভারতীয় কোনও দেশীয় 
্ীষ্টান বন্ধু এসেছিলেন। গার বা তাদের সাহায্যেই তিনি মাদ্রাজের 
উপকণ্ঠে এক দেশীয় শ্রীষ্টান ও ফিরিঙ্গিদের পল্লীতে এসে আশ্রয় নিলেন। 
তখনও বাঙ্গালীদের কাছে মাত্রাজ ছিল 27181050 1$0201585., 
কোথায় ইংলগু গমনের স্বপ্প, আর কোথায় এই মান্রাজের এক অজ্ঞাত 
পল্লীতে অপরিচিত জনসমাজে আত্মনিবাসন | মধুস্দনের 456392022 
210 21551665” এতোই প্রবল হয়েছিল যে, তিনি যে কোনও কিছুর 
বিনিময়ে কলকাতা থেকে, পিতা-মাতা, আত্মীয়-বন্ধু, পরিচিত জনসমাজ 
থেকে দূরে কোথাও পালিয়ে গিয়ে মনের শান্তি ফিরে পেতে 
চেয়েছিলেন। তিনি খ্রীষ্টান, তাই মাপ্রাজের হিন্দুদের কাছে তিনি, 
কোন সহানুভূতি ও সাহায্য প্রত্যাশা! করেননি, নিতেও চান নি। এক 


মধু্দন---€ / ৫ 


ধনীর ছুলাল, শ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের জন্যই স্বেচ্ছায় এই দারুণ ছখ-দারিদ্র্য 
বরণ করেছে, এটাই সম্ভবত মাদ্রাজের গ্রীষ্তীয় সমাজকে তার প্রতি 
সহানুভূতিশীল ক'রে তুলেছিল। তারা তাই মধুস্দনকে সহজেই আশ্রয় 
দিলেন এবং যথাসাধ্য সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। 

মধুস্দন কেবল অর্থহীনই ছিলেন না, তিনি মাত্রাজে উপস্থিত 
হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই বসম্ত রোগে আক্রান্ত হলেন। কিন্তু সহায়- 
সম্বলহীন মধুন্দনকে শ্রীষ্টানরা ত্যাগ করলেন না, চিকিৎসায় ও সেবা” 
যত্বে সারিয়ে তুললেন। মধুস্থদন ছিলেন উচ্চশিক্ষিত । তাই মাদ্রাজে 
্ীষ্টানদের সহায়তায় ছোটখাটো! একটি চাকরি সংগ্রহ করতে তার 
বিশেষ বিলম্ব হ'লে না। 

মধুস্থদন আবাল্য প্রাচুর্যের মধ্যেই লালিত হয়েছিলেন। কয়েক 
মাস তিনি পিতার অকৃপণ দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে অর্থাভাবের সঙ্গে 
পরিচিত হয়েছিলেন মাত্র। এখন মাদ্রাজে এসেই তিনি বুঝলেন, 
জীবনসংগ্রাম, ভত্রভাবে জীবনধারণের জন্তে প্রয়োজনীয় অর্থোপার্জন, 
কতে। কঠিন। 

মাদ্রাজ শহরের উপকষ্ঠে ব্ল্যাক টাউনে (পরবর্তীকালের জর্জ টাউনে) 
এঁ সময়ে স্রীষ্টান অনাথ বালক-বালিকাদের জন্তে একটি বিদ্যালয় বা 
বিগ্যাশ্রম ছিল। এতে বালকদের জন্যে একটি বিভাগ এবং বালিকাদের 
জন্য একটি বিভাগ ছিল। বালকদের জন্তে বিভাগটিতেই (18019 
21516 00129 835] 07 ) মধুসদন ইংরেজী ভাষার অধস্তন 
শিক্ষকের কাজ পেলেন। 

কিন্তু মধুস্দনের মতো! অমিতব্যয়িতায় চিরাভ্যস্ত মানুষের পক্ষে এই 
চাকরি থেকে পাওয়া সামান্য অর্থে প্রয়োজন মিটতে। না। মধুস্দন 
অর্থোপার্জনের অন্ত পথের সন্ধান করতে লাগলেন। হিন্দু কলেজে 
তিনি আপন খেয়াল-খুশিতে কবিতা লিখতেন। এখন জীবিকার্জনের 
জন্যেই তিনি লেখনী ধারণ করতে চাইলেন। এ সময়ে মাদ্রাজে 
কতকগুলি পত্রপত্রিকা ছিল।। মধুন্দনের মতো ইংরেজী সেযুগে অল্প 


৬ 


ভারতীয়ই লিখতে পারতেন। তাই মধুস্দনের রচন৷ প্রকাশের অন্থবিধা 
হ'লে। না। তার লেখা যেসব কাগজে প্রকাশিত হ'তো, সেগুলির 
মধ্যে 21980195 01:00187 2170 03610721081] 01210151016) 1/18019ও 
99০০6৪6০01 ও 4১098612100 কাগজের নাম সবাগ্রে উল্লেখষোগ্য । 
তার জ্ঞান ও বুদ্ধিদীপ্ত তেজস্বী রচনাগুলি অল্পদিনের মধ্যেই সম্পাদক 
ও পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো । তিনি একজন কৃতবিগ্ভ তেজম্বী 
তরুণরূপে মান্্রাজের শিক্ষিত মহলে সহজেই সমাদর পেলেন। 

মধুস্দরন সংবাদপত্রে কেবল নান সাময়িক বিষয়ে নিবন্ধাই লিখতেন 
না। তিনি ?$090193 01:০019 কলেজের জন্তে ধারাবাহিকভাবে 
£৫৯ 15101), ও এর অব্যবহিত পরেই 09066 [1,201 নামে কাব্য 
এবং আরো! অনেক কবিতা লেখেন। এব কবিতা তিনি "[10200)5 
[6101009610১ [,৪0:. এই ছদ্মনামে লিখতেন । 0865০ [2916 
কাব্যটি পৃথ্থীরাজ-জয়চন্দ্র-সংযুক্তার নুপ্রচলিত কাহিনী অবলম্বনে রচিত। 
মধুন্দন এ কাব্যের ভূমিকায় একস্থলে বলেছেনঃ “]ু 1১9৮6 
3115170]5 0০515660010 006 20০৮০ 5001 11) 1:2001:25217101175 
095 1)210112 25 960 60 ০02)20200217)6 70200:2 (1৩ 
06161012610 0৫ 11021768506 ৬100015. 

১৮৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে 140155 01:00121-4 080৬6 [49016 
প্রকাশিত হয়। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে এ কাগজ থেকে 08901%6 1.7016 
এবং ৬1510185 ০0: 00০ 783 নামে অসম্পূর্ণ একটি কবিতা একত্রে 
গ্ন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এটিই মধুস্থদনের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ । 

0890 [.8015-র ভূমিকায় মধুস্থদন এই কাব্যের ক্রুটি সম্পর্কে 
মার্জনা চেয়ে এসব ত্রুটির জন্যে যেসব কারণ দেখান, সেগুলির মধ্যে 
একটি ছিল, ছুঃখ-দৈস্থ-ক্িষ্ট জীবন সংগ্রামে তার ব্যস্ততা, কাবোর স্থজনে 
ভার পরিপূর্ণ মনঃসংযোগের অভাব ৭ 025৩, ] 20) 22810, 
22021)5 1:5250109 60 82001092156 €০ 006 0010110 0: 02০ 
110061660010155 71301) 17855 0:60 11500 006 00110 চ125 
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[0096109. 16 93 01151759115 00001909560 11) 226 199566 001 
02 0010001)5 06 8 19091 001017581)---+11)67/150193 01:00121 
8170 (361)618] (012101)1016+--11 006 10105 0£ 302169 
10216 10120011602. 10006 0109] 01017212076 6০ 
821050:906 01765 03072510000) 006 0815 19811065 0: 119, 
₹/৪100 2100 00ড2105 100 10০ 02605110125 06 430100৬5 
ড51)101) 0965 01175, 162৬০ 1086 11006 11850196101 101 
00611 ৮100110). 

কিন্তু মধুস্দন এই দারুণ আধিক দুশ্চিন্তা ও মানসিক অশান্তির 
মধ্যেও যেসব কবিতা৷ রচনা করলেন, সেগুলি পাঠকসমাজে দ্রেত স্বীকৃতি 
ও সমাদর পেলো। তার “& 15101 কবিতা প্রকাশের পরে 
একজন রসজ্ঞ পাঠক 7/90193 011:05191-এর সম্পাদকের কাছে ষে 
পত্রধানি লিখেছিলেন, তা থেকে তৎকালীন পাঠকদের অভিমত কতকটা 
অনুমান করা যায়। এ পাঠক “0. 80101767, এই বেনামিতে 
লেখেন £ 

ন০112006105 02120090109১ 7:80. 511)--5001 2১06৪- 
19106 21 006 00265 00100610072 00110019601 04516 00 
০6 510012960.05 ০2াচে 16506100235. 70106 013351- 
০৪] ০21০6০170০2 06 5001 00100190510019) 0062 20170191010 
০0100002100 51101) 500. ০%102180]5 190955255 ০৮61: 6136 
16950781065 06 11091151) 1817609569 2100 5০০: (10:00 
10707160866 0£ 006 105 9021195 01 61)2 4101511224৮ 216 
৮০1] ০210019620 00 800806 20061901018 0: 100 01019215 
1000, ভ/10612 71০90 656: 10156 €জ০ 70010005০0৫ 5০001 
“ড151017%, 16 8000010 1006 61286 5০0 ৮616 10102 ০6 00 
13215181960 3 5০. 11952 81102 001318170760 01013 105 11065 
0 6507715106 19901052190 17)2100193 :-- 
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2105 00106 06 50002) 105 20 011 পরা 2৪5, 
7106 1)0065 0 509132১ 0১6৮০ 090. 2150 (222196 €0 


০2১ 
[06 £06005 0£ 5০0৩০5১9220 00০১ 01 | চ526 216 

09০৩ ? 
48911009100] 2170 1০ 0162105 1১101 10901560176 

51220. 


৬৬100 00655217501 2100. 5৮৮০2 0:00 09561 5 
001710121০2 1 

পত্রলেখক ঠিকই লিখেছিলেন, এই কবিতা কলিগুলির করুণরস ও 
মাধুর্য অতুলনীয়! কারণ, কবি মধুস্দন তার নিজের অতীতের কথাই 
মর্মস্পর্শীভাবে এই কবিতা কলিগুলির মধ্যে প্রকাশ করেছেন। পত্র- 
লেখক লিখেছেন * *-*-[1)66 216 025888£03 1 500: 9০6] 
10101) 4০0106 ০৮61 01)০ 2 11106 06 0001510 ০0৫ 15169 
81590 00135601860 6০ 11001001091105-- * ৮ এই উক্তিও 
অসত্য ছিল না। 

মধুন্ুদনের নবপ্রকাশিত ইংরেজী কবিতাগুলির রসজ্ঞ পাঠকের যেমন 
অভাব ছিল না, তেমনি ঈর্যাপরায়ণ সমালোচক ও নিন্দুকেরও অভাব 
ছিল না। সেকথাও এ পত্রলেখকের উক্তি থেকে জানা যায়। পত্র- 
লেখক মধুস্দনকে এসব ঈর্যাপরায়ণ ক্ষিপ্ত কুকুরদের কলরবের প্রতি 
কর্ণপাত না ক'রে আরও কবিত৷ রচনা ক'রে তার পাঠকদের আনন্দ 
দিতে অনুরোধ করছেন £ [1 ০0780109101), ] 0085 ০০ আ?1] 
1906 ০2852 60 06116196 05 161) 5091 00605. 7009015 
5০০. 158৪ 8176805 ০01060. 1691005 11562150211] 0015 
100 006 ০016]07 065 0691:0,-:% 

মধুসূদনের লহাধ্যায়ী এবং 25618 ০06 ৪ [71000 গ্রন্থের 
প্রণেত৷ বাবু ভোলানাথ চন্দ্র 08005 [.2016 সম্পর্কে লিখেছিলেন £ 


শুন 


16 2056 25 8 80101:7-00168115 2000 80105 0০ ০016 
০0 916 2150 0০0৮6165, ৬০ 108৮6 1780. 1) ০001: 090 
410810-86105911 0080) 500) 25 1951 1518580 037)03০১ 
[২9] 81952210066 20170 01)21217 70060 0. 0. 10066 
810 0011619 3 11001)0. 0156918063 00910 9211.% 

“আযাথিনিয়াম” পত্রিকায় একজন পত্রলেখক লেখেন £ এতে এমন 
অনেক অংশ আছে, যাঁকে বায়রন ব৷ স্কট নিজের রচনা বলতে লজ্জিত 
হবেন না (“৯1086 ] 10611652 17610061 90০00 1701 01:01) 
ছ0314 12৮6 10261. 25191776060 0৮10৮ )। 

মধুস্দনের এটি প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ। তাই এর সম্বন্ধে এই 
চবিবশ-পঁচিশ বছরের তরুণ লেখকের অত্যধিক উৎসাহ থাকাই ছিল 
স্বাভাবিক। মাদ্রাজের সুধীসমাজ তার দেই উৎসাহকে প্রশংসা ও 
অভিনন্দনের দ্বারা বধিতই করেছিলেন। ধুনদন বাংলাদেশ ত্যাগ 
ক'রে গেলেও মাদ্রাজ তার কাছে ছিল ০6011)060+ বা তমসাচ্ছন্ন 
এবং কলকাতা 2121151)627)60] বা আলোকপ্রাপ্ত। কলকাতার 
কাগজগুলিতে তার রচনার উচ্চ প্রশংসা হবে, তা তিনি আশ! 
করেছিলেন এবং [71700 110061116217061 53217521 00710 
প্রভৃতি কাগজে তার নব-প্রকাশিত গ্রন্থ মতামতের জন্য পাঠিয়েছিলেন। 
এসব কাগজে কিন্তু বিরুদ্ধ মতাঁমতই প্রকাশিত হয়েছিল। বেঙ্গল 
হরকরা লিখেছিল 2 [15656 61565 01. 1, 9. 10000 215 
৮6] 99117 81090611 0০০05 7" মধুস্দন ক্যাপ্‌টিভ লেডির 
ভূমিকায় তার দৈন্ট-দারিদ্র্য এবং সংবাদপত্রের রচনার জন্য ত্বরা সম্পর্কে 
যে উল্লেখ করেছিলেন, হরকর! সে সম্পর্কেও শ্লেষোক্তি করতে ছিধা 
করেনি। হরকরা এ সময় ভারতীয় কাগজগুলির মধ্যে শীর্ষস্থানীয় 
ছিল। তার এই অভিমত মধুস্থদনকে অত্যন্ত পীড়িত করেছিল । হিন্দু 
ইন্টেলিজেন্নার' কাগজের সম্পাদক ছিলেন হিন্দু কলেজের প্রাক্তন 
ছাত্র কাশীপ্রসাঁদ ঘোষ। কানীপ্রসাদ নিজেও ইংরেজী ভাষায় কবিতা 


গড 


লিখতেন। এমন কি তিনিও তরুণ ও অসুজগ্রতিম কবিকে উৎনাহিত 
না ক'রে তীর কাব্যের বিরুদ্ধ আলোচনাই করেছিলেন। 

বাংলাদেশের কবি ও সমালোচকদের কাছ থেকে এ ধরনের 
বিরূপতা৷ মধুত্্দন আশ। করেননি, তাই তা তাকে অত্যন্ত পীড়া 
দিয়েছিল। 

এই কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে মধুন্দন মাত্রাজের নুধীসমাজে খুবই প্রশংসা 
ও মর্ধাদা পেলেও উপধুক্তরূপ ক্রেতা পাননি। দারুণ অর্থাভাব সত্বেও 
মধুসূদন নিজব্যয়েই এই কবিতাগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। তাই পুস্তক 
মুদ্রণের ব্যয়ভার বহন করাও তার কাছে এক সমস্থ হয়ে উঠেছিল। 
তার ওপর তিনি তখন একাকী ছিলেন না। তিনি মান্রাজের আত্মীয়- 
স্বজনহীর্ন অবস্থায় একট সুখের সংসার বাঁধতে চেয়েছিলেন--তিনি এক 
ইংরেজ মহিলাকে বিবাহও করেছিলেন। তাই তীর ব্যয়ভার ও 
অর্থচিস্তাও অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল । 

এই মহিলার নাম রেবেক। ম্যাক্টাভিস্। রেবেকার পিতা৷ ছিলেন 
একজন নীলকর এবং তার পিতামহ ডুগাল্ড্‌ ম্যাক্টাভিস্‌ ছিলেন 
কডাগ্পা জেলার নীল ব্যবসায়ী আরবুথনট কোম্পানির একজন এজেপ্ট । 
মধুন্ুদন যে অনাথ বিদ্যাশ্রমের বালক বিভাগে শিক্ষকতা করতেন, 
সেই বিগ্যাশ্রমের বালিকা বিভাগে পড়তেন রেবেকা । মধুস্দন ও 
রেবেকার মধ্যে পরিচয় এবং পরিচয় থেকে প্রেম ঘটে । মধুস্দন 
রেবেকার মধ্যে তার কৈশোরের স্বপ্নচারিণী সেই 10০-0. 101910- 
এর সাক্ষাৎ পান এবং রেবেকাও সম্ভবত 000611095 15886 
দেখতে পান মধুস্থদনের মুখে । মধুন্দন রেবেকার পাণিপ্রার্থী হ'লে এই 
অজ্ঞাতকুলশীল, বিশেষত বিস্তহীন, যুবকের হস্তে রেবেকাকে তুলে দিতে 
তার আত্মীয়-স্বজনর! অসম্মত হলেন। মধুসূদনের অত্যুৎসাহ শেষ পর্যস্ত 
জয়ী হয়। এ বিষয়ে মাদ্রাজের তৎকালীন আডভোকেট-জেনারেল জর্জ 
ন্টন এই অত্যুজ্জল সম্ভাবনায় পুর্ণ তরুণকে সাহায্য করতে এগিয়ে 
আপেন। 
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কেবল বিবাহের বিষয়েই যে মধুস্দনকে জর্জ নর্টন সাহায্য 
করেছিলেন, তা নয়। এই বুদ্ধ বান্ধবহীন মাদ্রাজে মধুস্্দনের অন্ততম 
প্রধান হিতকাক্্ষী ছিলেন। তিনি মধুসুদনের মধ্যে ভবিষ্যৎ প্রতিভার 
লক্ষণ দেখেছিলেন। তিনি মধুস্দনকে বন্ধুর মতো উপদেশ দিতেন, 
উৎসাহ দিতেন, সাহায্য করতেন। তিনি নিজেও সাহিত্যরসিক 
ছিলেন। তীর নিজের সংগ্রহ থেকে তিনি অনেক উৎকৃষ্ট সাহিত্যগ্রন্থ 
মধুস্থদনকে উপহারও দিয়েছিলেন। মধুস্দন তার “ক্যাপটিভ লেডি? 
প্রকাশিত হ'লে এ কাব্যগ্রন্থ জর্জ নর্টনের নামেই উৎসর্গ করেন। 

এ-হেন জর্জ নর্টন ছিলেন রেবেকার ধর্মপিতা বা (300-90021, 
রেবেকাকে বিবাহ করলে মধুস্দরন সুখী হবেন মনে ক'রে তিনি এই বিবাহে 
উদ্যোগী হন। নর্টনের মধ্যস্থতায় মধুন্দনের সঙ্গে রেবেকার বিবাহ হয়। 

এই বিবাহ সম্ভবত ১৮৪৮ গ্ীষ্টান্ধের মাঝামাঝি হয়েছিল। ১৮৪৯ 
খরীষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারি মধুসূদন এক পত্রে গৌরদাসকে লেখেন £ 

91702 10 21771591] 1216১ 1795 1390 10101) 00 00 11 
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সব ভালো যার শেষ ভালে! কিন্তু এই বিবাহের শেষ ভালো 
হয়নি। যাই হোক, বিবাহের পরবর্তী কয়েক বছর যে তারা সুখেই 
ছিলেন ত। অনুমান করা যায়। মধুল্দন তার 0৪00 [.9016-র 
প্রস্তাবনায় কবিতার এগারোটি স্তভবকে কবি-প্রিয়ার উদ্দেশে হৃদয়ের 
উচ্ছ্বাস অকৃপণভাবে প্রকাশ করেছেন। 

মধুস্থদন এই পত্র যখন ( ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৯) গৌরদাসকে 
লেখেন, তখন 080656 [4891০ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার জন্যে 
ছাঁপাখানায় গিয়েছে। তিনি গৌরদাসকে জানান, পু (0৪006 
[9016 ) 00102091195 21006 € ০1০ 10111901620 11165 0: 50900, 
090 200. 10016616176 ০০০-৪৮1181010 6156 2150 (0000 
10012 হচ 10100 1) 789 ড51166212 17 1255 08212 00166 
2105.” সেই সঙ্গে তিনি এ-ও জীনান যে, তিনি গ্রাহকদের কাছ 
থেকে অশ্রিম মূল্য সংগ্রহ ক'রে বইখানির যুদ্রণব্যয় নির্বাহ করতে চাঁন, 
এবং এ থেকে এক পয়সাও লাভ রাখতে চান না । বইখানির প্রতি কপির 
মূল্য কর! হয়েছে ছু টাকা। কিন্তু মাদ্রাজে এ ধরনের গ্রাহক ব৷ ক্রেতা! 
খুব বেশী পাওয়া সম্ভব নয়, মুদ্রণব্যয়ও অত্যধিক। তাই গৌরদাস যদি 
কলকাতায় তাকে কিছু গ্রাহক সংগ্রহ ক'রে দেন, তবে তিনি খুবই 
উপকৃত হবেন। এঁ পত্রে তিনি বঙ্কুবিহারী, তৃদেব, হরিমোহন, স্বরূপ 
প্রভৃতি তীর প্রিয় বন্ধুদের কথাও উল্লেখ করেন এবং তারাও কিছু গ্রাহক 
সংগ্রহ ক'রে দিতে পারবেন, এমন আশাও প্রকাশ করেন। 

ইর্ররেজী ভাষায় ও সাহিত্যে আকণ্ঠ মগ্ন মধুস্্দনের পক্ষে তৎকালীন 
বাংল! সাহিত্য সম্পর্কে উন্নাসিকতা থাকাই ছিল স্বাভাবিক । কিন্ত বাংলা 
ভাষার প্রতি যে তার অনুরাগ একেবারেই ছিল না, এমন কথাও বল৷ 
যায় না৷ বিদেশতুল্য মাদ্রাজে এবং নিজের পরিবারে (ইংরেজ মহিলাকে 
বিবাহ করায় ) ইংরেজী তার সর্বক্ষণের ব্যবহার্য ভাষ! হয়ে উঠেছিল। 
তাই বাংলা-ভাষার ব্যবহার তিনি ভুলতে বসেছিলেন । এ বিষয়ে তিনি 
নিজেও সচেতন ছিলেন। তাই তার বিস্মৃতপ্রায়-মাতৃভাষাকে ঝালিয়ে 
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নেওয়ার জন্যে তিনি এ পত্রে গৌরদাঁসকে কাশীরাম দাসের মহাভারত 
ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঠাতে অনুরোধ করেছিলেন £ “ণু ৪৪5, 018 
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তিনি বিশপ্‌স্ কলেজে তার যেসব বই ফেলে গিয়েছিলেন, 
সেগুলিকে তার কাছে জাহাজযোগে মাদ্রীজে পাঠাবার জন্যে তিনি 
গৌরদানকে অনুরোধ করেন। তার জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বস্তু যে 
বলেছেন, তিনি তার নিজের বইগুলি বিক্রয় ক'রে মাদ্রাজ গমনের 
পাথেয় সংগ্রহ করেছিলেন, তা ঠিক নয়। 

একজন বিখ্যাত কৰি হওয়াই ছিল মধুস্দনের জীবনের আকাঙ্কা। 
এইজন্যই তিনি চেয়েছিলেন ইংলগু যেতে, ইংলগু যাওয়ার সুযোগের 
আশায় গ্রহণ করেছিলেন শ্্রীষ্টধর্ম, পারিবারিক অশাস্তি, ছুখ-দৈন্ | 
কিন্তু বাংলাদেশ থেকে দূর প্রবানে এসে সামান্য বেতনে শিক্ষকতা ক'রে 
ও সাংবাদিকতা ক'রে তার উচ্চাকাজক্ষা যে কোনরিন মিটবে না, তা-ও 
তিনি মধ্যে মধ্যে অনুভব করছিলেন। তাই ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে 
মাচ এক পত্রে তিনি গৌরদাসকে লিখেছিলেন £ 
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মধুন্দনের এই কথাগুলি শেক্স্পীয়রের নাটকের সেই বিখ্যাত উক্তি 
81017780000 001 ৪. 180:5৪-এর মতোই শোনায় । আমি মহাকবি 
হতে পারি-_-যদি একটি ভালে। চাকরি পাই ! 

ক্যাপ.টিভ লেডী প্রকাশের সৃচন! থেকেই তার কলকাতার পুরাতন 
বন্ধুদের সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এ সময়ে মধুস্ুদনকে 
তার কাব্যজগতে গ্রন্থকাররূপে প্রবেশ ও ইংরেজ মহিলাকে পত্বীরূপে 
প্রাপ্তি কিছুটা! স্ৃষ্ট করলেও তাকে অর্থাভাবে যথেষ্টই উদ্দিগ্র দেখি। 
৬ই জুলাই (১৮৪৯) তিনি গৌর বসাককে এক পত্রে লেখেন ঃ 
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প্রিয় বন্ধুকে তিনি তার দারুণ অর্থকষ্টের কথা জানালেও সেই সঙ্গে 
তিনি তার ভবিষ্যৎ আশার কথাও জানান এ পত্রে £ 
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মধুস্দন গোপনে মাদ্রাজ চলে যাওয়ার পর জাহ্বী দেবী পুত্রশোকে 
মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিলেন । পুত্র ্রষ্টধর্ম গ্রহণ করায় তিনি যে আঘাত 
পেয়েছিলেন, পুত্র মাদ্রাজে চলে যাওয়ায় আঘাত পেয়েছিলেন তার 
শতগুণ বেশী। এখানে যখন মধুল্ুদন ছিলেন, তখন মা তাকে মাঝে 
মাঝে দেখতে পেতেন, আদর-যড় করবার স্বযোগ পেতেন, পুত্রের হাতে 
তার সঞ্চিত যৎসামান্য মাঝে মাঝে দিয়ে তার স্নেহের ক্ষুধা কিছুটা 
মেটাতেন। কিন্তু পুত্র এখন সুদূর প্রবাসে থাকায় সে সমস্ত স্থখ থেকেই 
তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন। মার এই ছুঃখ-দুর্দশার কথা স্মরণ করিয়ে 
দিয়ে গৌরদাস মধুস্থদনকে একটি পত্র লিখেছিলেন ; মা তাঁর জন্তে কিছু 
ন্লেহোপহার পাঠাতে চান, তাও জানিয়েছিলেন। মধুনুদন তার 
উত্তরে লেখেন £ 
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মাপ্রাজে 'ক্যাপংটিভ লেডী” রচনার জন্যে যথেষ্ট প্রশংস। পেলেও 
কলকাতার কাগজগুলি তার উচ্ছুদিত প্রশংসা না করায় 'তিনি ব্যথিত 
এবং রুষ্ট হয়েছিলেন, আগেই বলা হয়েছে । তিনি ১৮৪৯ থীষ্টাব্দের 
€ই জুন এক পত্রে গৌরদীসকে লিখেছিলেন ঃ 
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কিন্ত কলকাতার বন্ধুরাও যখন তার কাব্য সম্পর্কে উচ্ছুসিত হলেন 
না দেখা গেল, তখন মধুস্দনের উৎসাহ অনেকটা স্তিমিত হয়ে এলো । 
এখন তাঁর কাছে এই কাব্যগ্রন্থ উৎকৃষ্ট কাব্য রইলো! না, হয়ে উঠলে 
ভালো একটি চাকরি লাভের পথ সুগম করার হাতিয়ার । তিনি ৬ই 
জুলাই'( ১৮৪৯) তারিখে গৌরদাসকে যে পত্র লেখেন, তাতে একথা 
স্পষ্টভাবেই স্বীকার করেন ৫ *০০. 5220 60 00751061: 06 
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কলেজের অধ্যাপক পদ বা ইন্স্পেক্টরের পদ হয়, তবে কাব্যের মূল্য 
সম্পর্কে কবি যে ব্যর্থতা স্বীকার ক'রেই নিচ্ছেন, তাতে সন্দেহ কি! এ 
পত্রে তিনি আরো স্বীকার করেন 2 43620091206, 20 01600, 
0096 1] 000115150 16 101: 01)6 591: 0: 20080025 50106 
06109) 11) 0106 6০ ০০0৮6 0 10:09906005, 2120 1506 
83:90] 01: চ৪0)”, এক মাস পূর্বেও যে কাব্য সম্পর্কে কবির 
এতো উল্লাস ছিল, এতো! উৎসাহ ছিল, সেই কাব্য সম্পর্কে এখন 
এই ধরনের উক্তি নিজের ব্যর্থতাকেই স্বীকার করা । 

ক্যাপটিভ লেডী” প্রকাশের সময়ে ও পরে মধুসদন অন্য একটি 
কাব্য রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু কাব্যটি তিনি সমাপ্ত ও প্রকাশ 
করেননি । 0৪9৮৮০ 18019 সম্পর্কে তার প্রাথমিক ধারণ। 
পরিবতিত হওয়ায় এবং কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ আধিক দিক থেকে লাভ- 
জনক না হওয়ায়, সম্ভবত তিনি এ কাব্য সমাপ্ত ও প্রকাশ করেন নি। 
১৮৪৯ শ্রীষ্টার্ধের ১৯শে মার্চ তিনি তার নৃতন কাব্য সম্পর্কে লিখেছিলেন 
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মাদ্রাজে মধুন্দন কিছু বিদ্ধ জনের উৎসাহবর্ধক প্রশংসা পেলেও 
42 78%0012516 16660002 ০0£ 055 08110” আদৌ পান নি। 
কলকাতাতেও তার বন্ধুরা তার বইখানি বিক্রির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা 
ক'রেও সফল হন নি। মধুস্থ্দন কাব্যযুদ্রণের ব্যয় নির্বাহ করতেও 
অপারগ হয়ে উঠেছিলেন । অন্য পক্ষে, এই সময় তাকে ইংরেজী কাব্য 
রচনা ক'রে যশের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করবার ছুরাকাজ্ষা ত্যাগ 
করতে একটি ঘটন! বিশেষভাবে প্রণোদিত করেছিল। এইসব কারণে 
সম্ভবত তার বনহ্ুবিলম্ঘিত নৃতন কাব্য তিনি সম্পূর্ণ ও প্রকাশ করেন নি। 

২৭শে মে (১৮৪৯) তারিখে মধুস্দন হিন্দু কলেজের সহীধ্যায়ী 
বন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে যে পত্র লিখেছিলেন, তাতে তিনি তার 
961৮5 1[,9016-র এক কপি হিন্দু কলেজের শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্র 
এবং গভন্র-জেনারেলের শিক্ষ।-পরিষদের ( 7:00207 0০00001] ) 
সভাপতি ও আইন-লচিব বীটন (89006 ) সাহেবকে দেওয়ার 
জন্ঠে গৌরদীসকে বলতে অন্থুরোধ করেছিলেন। ৬ই জুলাই (১৮৪৯) 
গৌরদাসকে তিনি নিজে যে পত্র লেখেন, তাতেও গৌরদাসকে মিঃ 
বীটনকে 080৮৪ [2016 দেওয়ার জন্যে বলেন এবং দেওয়ার বয়ানটি 
কি রকম হবে, তা-ও লিখে পাঠান £ 

911 10855 00০ 00100 00 5600 00: 5০0]: 
10150 20060621906 002 20001021751 11606 ৬০910006, 
95 8 1001015 10210 06 005 20015 £500006 001 
স0এ 010112170710010 20306850015 1) 03652151060 0215 
০০1), 1 ০2150601001 15 02016081চে 0£ 5951105 
1009৬ 1900) 0) 0) 69611765 (0%78105 500. 16361001১16 
05056 ০ 105 2600, 200 1)0 ০1552160115 20 921100315, 


শওি 


ন 500501102 1055615 10921 511 ০০]: 10056 02016150 210 
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মধুসুদনের নির্দেশমতো! গৌরদাস মিঃ বীটনকে “ক্যাপ্‌টিভ লেডী, 
এক কপি উপহার দেন। বীটন সাহেব মেকলের বিপরীত শ্রেণীর মানুষ 
ছিলেন। তিনি এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে উৎমাহী থাকলেও 
কেবল ইংরেজী ভাষার চ্চাকেই এদেশীয়দের মানসিক বিকাশের পথ 
মনে করতেন না। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রনারের সঙ্গে মাতৃভাষার 
উন্নতির দিকেও সকলকে উৎদাহ দিতেন। তাই মধুস্দনের মতো 
প্রতিভা বিপথে চালিত হচ্ছে দেখে তিনি দুঃখ বোধ করলেন এবং 
মধুন্দনকে সন্গেহ উপদেশে মাতৃভাষার উন্নতিসাধনে আত্মনিয়োগের 
জন্যে অনুরোধ জানালেন। তিনি ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্ের ২০শে জুলাই 
একপত্রে গৌরদাসকে লিখলেন £ 
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01070. 
গৌরদাস নিজেও হিন্দু কলেজে পড়ার সময় থেকেই, মধুস্থদনকে 
বাংলা ভাষায় কবিতা! লেখার জন্যে উৎসাহিত করতেন। পরবর্তী কালেও 
সেই পরামর্শদানে তার বিরাম ছিল না। এখন মিঃ বীটনের মতো! এক 
ব্যক্তি তারই পরামর্শের প্রতিধ্বনি করায় তিনি মধুস্দনকে লিখলেন £ 
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মধুস্দনের উৎসাহ অনেকখানি হাস পেয়েছিল, তা আমরা পূর্বেই উল্লেখ 
করেছি। বীটনের এই পরামর্শকে এখন তিনি দৈববাণীর মতোই গ্রহণ 
করলেন। এখন বাংল! ভাষায় কবিতা রচনা এবং বাংল ভাষাকে পৃথিবীর 
শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সম্পদে পুর্ণ করবার জন্তে তিনি প্রস্তুত হ'তে লাগলেন । 
গৌরদীসকে মিঃ বীটন পত্র লেখার এক মানেরও কম সময়ের মধ্যে 
মধুন্দন গৌরদাসকে যে পত্র লেখেন, তাতে সত্তার এই সংকল্পের কথ 
তিনি দৃঢ়তার সঙ্গেই ঘোষণা! করেন। তিনি লেখেন £ 
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এঁ পত্রে তার আধিক অনটনের কথ! তিনি আবার ব্যক্ত করেন £ 
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কবিষশঃপ্রার্থী মধুসথদন যখন দূর প্রবাসে মাব্রাজে তার ইংরেজ 
পত্বী ও শিশু-কন্যাকে নিয়ে আধিক অনটনের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন, 
তখন বাংলাদেশে তার জননী ছিলেন মৃত্যুশয্যায়। পুত্র গ্রীষ্ম গ্রহণ 
করায় তিনি সৃতকল্প হয়েছিলেন । তার মনের যখন এই অবস্থা, তখন 
তার স্বামীও তাঁকে বারে বারে আঘাত দিতে ক্রুটি করেননি । একমাত্র 
পুত্র ্ীটধর্ম গ্রহণ করায় রাজনারায়ণ দত্ত পুনরায় সম্তানলাভের আশায় 
সাগরাড়ি গ্রামের অনতিদূরবর্তী সাঁতবেড়ে গ্রামের শিবনুন্দরী 
নামে এক কম্তাকে বিবাহ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই শিবনুন্দরীর মৃত্যু 
'ঘটে। শিবনুন্দরীর মৃত্যুর পর রাজনারায়ণ পুনরায় বিবাহ করেন-- 
বাকমি পরগনার বারাসত গ্রামের প্রনন্নময়ী নামে এক কন্তাকে। 
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প্রসন্নময়ী জাহুবী দেবীর খুবই অন্ুগতা৷ ছিলেন। তিনি জাহ্ুবী দেবীর 
সঙ্গে খিদিরপুরের বাড়িতেই থাকতেন। মধুস্দন গ্রীষ্ম গ্রহণের 
পরে যখন মাঝে মাঝে মায়ের কাছে আসতেন, তখন প্রসন্নময়ী 
মধুম্থ্দনকে খুবই আদরযত্র করতেন। গ্রসন্নময়ীও নিঃসস্তান ছিলেন । 
তার সন্তান ন৷ হওয়ায় রাজনারায়ণ দত্ত চতুর্থ বার বিবাহ করেন-_ 
যশোহর জেলার শক্রজিৎপুরের হরকামিনী নামে এক কন্তাকে। 
রাজনারায়ণ যখন হরকামিনীকে বিবাহ করেন, তখন মধুন্থদন ছিলেন 
প্রবালে এবং জাহ্বী দেবীও জীবন্ম ত অবস্থায় খিদিরপুরে। সাগর- 
দাড়িতেই এই বিবাহ হয়। আঘাতের পর আঘাত পেয়ে জাহ্ুবী দেবী 
ক্রমেই মৃত্যুর কোলে আত্মপমর্পণ করেন। মাতার এই মৃত্যুসংবাদ 
মধুস্দন মান্রাজে কোনও সুত্রে পেয়েছিলেন। তিনি মায়ের মৃত্যুর 
কিছুদিন পরে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে কোনও কাজে গোপনে কলকাতা 
আসেন এবং কয়েকদিন কলকাতায় থাকেন। তিনি তার পিতার সঙ্গে 
সাক্ষাং-ও করেন । এই সাক্ষাৎ তিনি কেন করেছিলেন ও তার ফল কি 
ঘটেছিল, তা! জান! যায়নি । 

আমরা সাধারণত অভ্যানবশতঃ জীবনী-রচনাকালে মাতাপুত্রের 
ন্লেহ-সম্পর্কের আলেখ্যটির উপরেই জৌর দিই । পিতা-পুত্রের নেহের 
সম্পর্ককে অতটা আমল দিই না। বিষ্ভাসাগরকে আমর! যতোখানি 
মাতৃভক্ত ক'রে প্রচার করি, তার পিতৃভক্তির দিকট। ততোখানি উপেক্ষা 
ক'রেই যাই । তাই এক্ষেত্রে আমাদের স্মরণ রাখা! প্রয়োজন, রাজনারায়ণ 
ও মধুস্থদনের মধ্যে ছুই ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ যতোই তীব্র ও বিষাদময় হোক, 
পরম্পর পরস্পরকে যতোই আঘাত করুন, হৃদয়ের গভীরে তাদের 
মমতার সম্পর্ক সুদৃঢ়ই ছিল। তাই সম্ভবতঃ মধুতুদন ভার প্রথম কন্যা 
লাভের সংবাদ মাকে দিতে না বলে পিতাকেই দিতে বলেছিলেন 
4৯9 9০018 25 505. 826 0515 156621: 71066 ০00 00 050 00 
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ছিলেন। গৌরদাসেরও তাঁকে সংবাদ দেওয়ার অসুবিধা থাকার কথ। 
নয়, কারণ জাহুরী দেবী গৌরদাসকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। তবু এই 
আনন্দ-সংবাদ মধুস্দন তার হতভাগিনী মাকে না দিয়ে পিতাকেই 
দিতে বলেছিলেন। কিস্তুকেন? 

যাই হ'ক, জাহুবী দেবীর মৃত্যুর পর মধুসথদন সেই মাতৃহীন শুন্ত 
গৃহে পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রেই মাদ্রাজে ফিরে গিয়েছিলেন। তিনি 
গোপনেই এসেছিলেন, গোপনেই গিয়েছিলেন। তিনি কলকাতায় 
কয়েকদিন ছিলেন। তবু তিনি আত্মীয়ন্বজন দূরের কথা, তার প্রিয়তম 
সুহৃদ গৌরদাসের সঙ্গেও দেখা করেননি । অথচ গৌরদাসের সাম্প্রতিক 
পত্রীবিয়োগের সংবাদও গৌরদাস মধুসথদনকে দিয়েছিলেন। মধুস্দনের 
চরিত্রের এই একটি দিক সত্যই গীড়াদায়ক। দানের প্রতিদানে যার 
য৷ প্রাপ্য, মধুস্থদন তা প্রায়ই দিতে পারেননি । পরে বিগ্ভাসাগরের 
প্রতি আচরণেও আমরা এই বিষয়টি লক্ষ্য করবো । তাই মধুস্থদন 
মহাকবি হলেও তার চরিত্র সুমহৎ হতে পারেনি । তাতে আগ্নেয়- 
গিরির স্ৃতীত্র জ্বাল। ও প্রচণ্ড দীপ্ত ছিল সত্য, কিন্তু তাতে হিমালয়ের 
সমুন্নত মহিমা ছিল না। তাই তাঁর জীবন ও প্রতিভার মধ্যে ছিল 
এতোই বৈষম্য, এমন বৈপরীত্য । 


কাব্য-রচনা অর্থকরী নয় দেখে মধুস্থদন এই সময় সাংবাদিকতার 
প্রতি বেশী জোর দিয়েছিলেন । পাত্র ঠাণ্ডা হওয়ার আগে (60015 
৫ 9০9 ০০০15 ) তিনি যে নূতন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের কথা ঘোষণ। 
করেছিলেন, তা আর সম্ভবতঃ প্রকাশিত হয় নি। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে 
তিনি নিজে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র সম্পাদন ও প্রকাশ করেন। 
পত্রিকাটির নাম [71500 018:00$০16. খ্রীষ্টান মাইকেল মধুস্দন 
দত্ত ভার নিজের প্রকাশিত কাগজের নাম কেন যে [1200 0০190- 
21016 দিয়েছিলেন, তা বোধগম্য নয়। এই পত্রিকা তার আথিক 
অনটনের কোনও নুয়াহা করতে পারে নি নিশ্চয়, তার আধিক উদ্বেগ ও 
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ভুশ্চিন্তাকে অনেক পরিমাণে হয়তো বৃদ্ধিই করেছিল। তবে তিনি এ 
সময় গোপনে কলকাতা এসে পিতার কাছ থেকে কিছু অর্থ সংগ্রহ 
করেছিলেন, মনে হয়। নইলে তাঁর শোচনীয় আধিক অনটনের মধ্যে 
তিনি যে সংবাদপত্র প্রকাশের মতো! একটি ব্যয়সাধ্য কাঁজে রিক্তহস্তে 
নেমেছিলেন, মনে হয় না। যে পিতার সঙ্গে কলহ ক'রে তিনি মাদ্রাজে 
চলে গিয়েছিলেন এবং নিজের পথ নিজে তৈরি করে নেওয়ার সংকল্প 
করেছিলেন, সেই পিতার দ্বারস্থ হয়ে অর্থভিক্ষা৷ করতে তার দূর্জয় 
অহঙ্কারে নিশ্চয় লেগেছিল। কিন্তু নিরুপায় মধুস্দনকে তাই করতে 
হয়েছিল। নিজের এই পরাজয়ের কথা তিনি তার আত্মীয়-্বজন ও 
বন্ধুবান্ধব, কাঁউকেই জানাতে চাননি ব'লেই সম্ভবত তিনি তার পিত৷ 
ছাড়া অন্ত কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে যেমন গোপনে কলকাতা 
এসেছিলেন, তেমনি গোপনে কয়েকদিন কলকাতায় থেকে গোপনেই 
মাদ্রাজে ফিরেছিলেন। 

“হিন্দু ক্রনিক্ল্‌” পত্রিকা মধুসদনের তেজন্বী লেখনীম্পর্শে অচিরে 
চাঞ্চল্যের স্থপ্টি করেছিল। নইলে যে “বেঙ্গল হরকরা” কাগজ তখন 
শীর্ষস্থানীয় ব'লে গণ্য ছিল এবং মধুস্দনের কাব্যগ্রন্থ ক্যাপংটিভ লেডীর 
এতোই বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছিল, মেই “বেঙ্গল হরকরা” কখনই 
সুদূর মাত্রাজের “হিন্দু ভ্রনিকৃলে” প্রকাশিত নিবন্ধাি পুনরুদ্রণ 
করতো না। অন্তান্ত অনেক পত্র-পত্রিকাতেও গহন্দু ক্রনিক্‌ল 
থেকে বিভিন্ন রচন। প্রকাশিত হ'তো। ১৮৫১ শ্রীষ্টাব্দের ২৯শে 
জুলাই গৌরদাস বসাক মধুস্দনকে একটি পত্র লেখেন। তাতে তিনি 
প্রথমে মধুন্ুদনের অবন্ধজনোচিত আচরণের জন্য ছুঃখ প্রকাশ করেন £ 
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বন্ধুর এই ধরনের আচরণে যে কোনও লোকই ক্ষুব্ধ হয়ে বন্ধুর 
প্রতি উদাসীন হ'তে চেষ্টা করতো । কিন্তু গৌরদাস ছিলেন স্বতন্ত্র 
শ্রেণীর মান্ুষ। তীর নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব মধুস্দনের প্রতি সর্বদা ন্েহে ও 
সহানুভূতিতে পূর্ণ থাকতো । তাই মধুন্দন “হিন্দু ক্রনিকৃল্‌ নামে একটি 
পত্রিকার সম্পাদন! করছেন এবং তা কলকাতার সংবাদপত্র-মহলে 
যথেষ্ট স্বীকৃতি পেয়েছে দেখে তিনি আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন! 
তিনি সকল ক্ষোভ ও অভিমান ত্যাগ ক'রে বন্ধুকে লিখলেন 
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এই পত্রে গৌরদাস মধুসথদনকে “হিন্দু ক্রনিক্ল্ঃ পাঠাতে অনুরোধ 
করেন। মধুসুদন গৌরদাঁসের পত্র পেয়ে গৌরদাসের কাছে নিয়মিত 
“হিন্দু ক্রনিক্‌ল্‌' পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু গৌরদাসের পত্রের 
তিনি কোনও উত্তর দিলেন না। 
গৌরদাসের প্রতি এই ধরনের হৃদয়হীন, এমন কি অসৌনজন্পুর্ণ, 
ব্যবহারের কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না। তবু নিরভিমান 
গৌরদাস মধুসুদনের সংবাদ জানতে ব্যাকুল হয়ে থাকেন। “হিন্দু 
ক্রনিক্ল্‌-এর সুনাম হ'লেও, কেবল সুনামের জোরেই কখনও কোনও 
সংবাদপত্র চলতে পারে না। একটি সংবাদপত্র পরিচালনার জন্তে যে 
সাংগঠনিক শক্তি ও বৈষয়িক বুদ্ধির প্রয়োজন, মধুসদনের তা-ও ছিল ন!। 
ফলে মধুস্দনকে সম্ভবতঃ আধিক লাতের পরিবর্তে আধিক ক্ষতিই 
বরণ করতে হয়েছিল। শীঘ্রই তিনি “হিন্দু ক্রনিক্ল্‌” পত্রিকার প্রকাশনা 
ও সম্পাদনার দায়িত্ব ত্যাগ করেছিলেন। এই ঘটনা ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের 
এপ্রিল মাসের পূর্বেই ঘটেছিল। কারণ, ১৮৫২ শ্রীষ্টাব্দের ২০শে 
এপ্রিল মাসে গৌরদাস এহিন্দু ক্রনিক্ল্ কাগজে মধুন্থদনের নাম 
সম্পাদকরূপে না থাকায় উদ্বিগ্ন হয়ে মধুস্দনকে লেখেন £ 
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মধুস্থদন গৌরদীসের এই পত্রেরও সম্ভবত কোনও জবাব দেন 
নি। কয়েক বছর, যে কোনও কারণেই হক, তিনি কলকাতার 
ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রেখেছিলেন । সম্ভবত 
চির-অহংকারী ও আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী মধুন্দনের মনে একটা সুতীব্র 
ব্যর্ঘতাবোধ এসেছিল । তার পারিবারিক জীবনেও সম্ভবত শাস্তি ছিল 
না। তাই তিনি নিজেকে যেন সম্পূর্ণ গুটিয়ে নিয়েছিলেন । 


ছু বছর আগে মধুস্দনকে জর্জ নর্টন যে সম্মানজনক একটি চাকরি 
সংগ্রহ ক'রে দেওয়ার আশ! দিয়েছিলেন, তা আংশিকরূপে পুর্ণ হ'লো 
১৮৫২ শ্রীষ্টাব্দে। ১৮৪০ গ্রীষ্টাব্দে, মধুস্দন যখন হিন্দু কলেজের 
ছাত্র, তখন তদানীন্তন আডভোকেট-জেনারেল জর্জ নর্টনের সভাপতিতে 
মাদ্রাজ ইউনিভাপিটি বোর্ড গঠিত হয়েছিল। স্থির হয়েছিল, এই 
বোর্ডের পরিচালনাধীনে মাদ্রাজে একটি কেন্দ্রীয় কলেজিয়েট সংস্থা 
গঠিত হবে--নাম হবে মাদ্রাজ বিশ্ববিষ্ভালয়। এ সংস্থায় ছুটি 
বিভাগ থাকবে--একটি হাইস্কুল বিভাগ, তাতে ইংরেজী ভাষা ও 
সাহিত্য এবং মাতৃভাষাসমূহ শিক্ষা দেওয়া হবে; অন্যটি, কলেজ 
বিভাগ, তাতে সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা দেওয়া হবে। 
সেই ব্যবস্থা অনুসারে মাদ্রাজ শহরে, প্যান্থিয়ন রোডে, ১৮৪১ গ্রীষ্টাবে 
হাই স্কুল বিভাগটি খোলা হয়। কেম্বি-জ বিশ্ববিষ্ভালয়ের শ্রকজন 
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র্যাংলার, ই. বি. পাওয়েল এ বিভাগের হেড মাস্টার নিযুক্ত হন। 
হেড মাস্টার ও সেকেগু মাস্টার ছাড়াও বিষ্ভালয়ে চারজন “টিউটর বা 
অধস্তন শিক্ষক ছিলেন। দ্বিতীয় ৭িউটর ছিলেন এচ. বাউয়ার্। 
মিঃ বাউয়ার্স ছুটি নিলে জর্জ নর্টনের ন্ুপারিশে মধুস্থুদন বাউয়ার্সের 
স্থলে এ হাই স্কুল বিভাগে দ্বিতীয় টিউটরের পদে নিযুক্ত হলেন। পর 
বৎসর কলেঞ্জ বিভাগ খোল। হলে মিঃ বাঁউয়ার্স তাতে ইংরেজী সাহিত্যের 
অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। ফলে মধুস্দন এ দ্বিতীয় টিউটরের পদেই 
স্থায়িভাবে থেকে যান। পরবর্তী প্রায় যে তিন বছর তিনি মাত্রাজে 
ছিলেন, তার কিছুদিন পূর্ব পর্যস্ত তিনি এ পদেই নিযুক্ত ছিলেন। 
এই পদ মাদ্রাজ মেল অরফ্যান আযসাইলামের ৭9:67 বা অধস্তন 
শিক্ষকের পদের তুলনায় যথেষ্ট সম্মানজনক হ'লেও মধুস্দনের মতে! 
মানুষের পক্ষে মোটেই আশানুরূপ ছিল না। “ক্যাপ্‌টিভ লেডী, 
রচনার ফলে তার যে সৌভাগ্যের তোরণ উন্মুক্ত ও অবারিত হবে 
কলে তিনি আশা করেছিলেন-__নব-প্রতিষ্িত কলেজে হেডমাস্টারশিপ্‌ 
বা ইন্স্পেক্টরশিপ লাভ-_-তা৷ কিছুই তার ভাগ্যে ঘটে নি। তিনি 
কলেজ বিভাগে উন্নীত হয়ে একটি অধ্যাপকের পদ-ও পান নি। তবে 
হাই স্কুল বিভাগও সরকারী সংস্থা ছিল, তাই মাইকেল মরকারী 
চাকরিতেই নিযুক্ত ছিলেন। 

সরকারী চাকরিতে নিযুক্ত থাকলেও সংবাদপত্রের সঙ্গে তার 
যোগাযোগ অক্ষুঞ্ন ছিল। ১৮৫৫ গ্রীষ্টাব্ের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে 
লেখা৷ একটি পত্র থেকে আমরা জানতে পারি, তিনি এ সময়ে মাদ্রাজের 
একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র “স্পেক্টেটরূ-এ সহ-সম্পাদকের কাজ করছেন £ 
“ঢু 20 ৪৮ 05520 901১-20601 ০৫ 006 06065607056 
01215 09115 11) 0335 6০18৮, কিন্ত তিনি তার শিক্ষকতার কথ 
এ সঙ্গে উল্লেখ করেন নি। বরং তার তৎকালীন শোচনীয় দারিত্ের 
কথাই উল্লেখ করেছিলেন। তা থেকে মনে হয়, এ সময়ে, ১৮৫৫ 
্ীষ্টাব্বের শেষভাগে, তিনি শিক্ষকতার কাজটি, যে কারণেই হ'ক, 
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হারিয়েছিলেন। তার শিক্ষকতা হারাবার জন্টে তার চারিত্রিক ক্রুটি-- 
স্ত্রী বর্তমানে অন্ত মহিলার সঙ্গে প্রণয়ই-_দায়ী ছিল, মনে হয়। 

যাই হ'ক, তারুণ্যের, যে স্বপ্ন নিয়ে মধুস্দন গ্রীষ্ধর্ম গ্রহণ 
করেছিলেন, পিতামাতাকে অশেষ হু:খ দিয়েছিলেন, বন্ধু-বাক্ধব, সবাতীয়- 
স্বজন, সমাজ-নংসার ত্যাগ ক'রে মাদ্রাজে প্রবানী হয়েছিলেন, তা 
সফল হয় নি। ইংরেজী ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হওয়ার স্বপ্ন 
আকাশকুনুমে পরিণত হয়েছিল। তীর “ক্যাপটিভ লেডী”-র ব্যর্থতা 
তাঁকে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে হয়েছিল । তিনি নৃতন যে কাব্যরচনায় 
প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তাঁও নিরুৎসাহ হয়ে ত্যাগ করেছিলেন। তিনি এ 
সময় নাট্যকাব্য রচনাতে হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু তাও তিনি 
অন্ুতৎসাহবশত শেষ করেন নি। এই নাট্যকাব্যটির নাম 7২174 
77027২7৩৩00, মধুস্ৃরনের উচ্চাশার দিগবলয় ব্যর্থতা- 
বোধ, হতাশা ও অনুৎসাহের কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। তাই 
তার উচ্চাশ। ও দস্তের যে রঙ্গভূমি ছিল কলকাতা, এবং লীলাসহচর ছিল 
কলকাতার সহাধ্যায়ী যে বন্ধুরা, সেই কলকাতা ও কলকাতার বন্ধুদের 
থেকে তিনি নিজেকে সম্পুর্ণ বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলেছিলেন। এই কঠোর 
বাস্তবতা ও ছুঃসহ বর্তমানের মধ্যে এখন সেই গগনচারী স্বপ্প ও উদ্দাম 
অতীতকে তিনি জম্পূর্ণরপে ভুলতে চেয়েছিলেন। কলকাতা ও 
মাদ্রাজের মধ্যে বাবধান এখন আরও হুস্তর ও অনতিক্রম্য হয়ে 
উঠেছিল। 

মধুস্দনের সংলার ও সংসারনিরাহের দায়িত্ব এখন আরও বেড়েছিল। 
ইতিমধ্যেই তিনি আরো এক কন্যা ও ছুই পুত্রের জনক হয়েছিলেন। 
ক্যাপংটিভ লেডী' প্রকাশের পরে এবং প্রথমা কন্তার জন্মের অব্যবহিত 
পূর্বে তিনি গৌরপাসকে লিখেছিলেন_-[76121 1১01 025 5615 
215 10181062118 1% কিন্তু ধীরে ধীরে সেই সৌভাগ্যের তারাগুলি 
ম্লান হয়ে গেল। ইংরেজ মহিলাকে বিবাহ ক'রে ইংরেজ সমাজে 
বাস করায় পত্রী ও সম্ভানগুলিকে নিয়ে মধুসু্দন নিশ্চয় বিভ্রত হয়ে 
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পড়েছিলেন । শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতা ক'রে তিনি বা উপার্জন 
করতেন, তা পাশ্চাত্য রীতিতে ভদ্রভাবে জীবনধারণের পক্ষে যথেষ্ট 
ছিল না। এই নিত্য অভাব-অনটনের ফলে ধনী নীলকরের কন্তা, 
পত্বী রেবেকার সঙ্গে তার কলহ-বিবাদও অবশ্যস্তাবী ছিল। সুতরাং 
গৃহ, পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন থেকে দূরে তিনি যে শাস্তির নীড় 
বাধবেন আশ! করেছিলেন, তা-ও এখন মরু-মরীচিকায় পরিণত 
হয়েছিল । 

অনুমান করা যায়, রেবেকার সঙ্গে মধুস্দনের সম্পর্ক ক্রমেই তিক্ত 
হয়ে উঠেছিল। রেবেকা ছিলেন সামান্য শিক্ষিতা ও ধনীর কন্া । 
সুতরাং মধুস্দন যে উচ্চাকাজ্ষার পেছনে ধাবিত হচ্ছিলেন, তা 
উপলব্ধি করবার বা সেজন্য স্বামীর পাশে দাড়িয়ে পরিপূর্ণ সহিষ্ণুতা ও 
সমবেদনার সঙ্গে তাকে সাহস ও শক্তি যোগাবার ক্ষমতা তার ছিল না । 
সেজন্ঠ রেবেকাকে দোষ দেওয়। যায় না। গুহের প্রদীপ হাউইয়ের 
পেছনে ছুটে আকাশে উঠতে পারছে না বলে তাকে দোষী বলবে কে? 
যাই হ'ক, এখন মধুস্ুদনের পারিবারিক জীবনেও শান্তি ছিল না, সুখ 
ছিল না। এই অবস্থায় প্রচলিত সামাজিক আদর্শে চির-অবিশ্বাসী 
মধুত্দন যে ছু দণ্ডের জন্যে হলেও অন্তত্র কোথাও নেহ ও 
সহানুভূতির সন্ধান করবেন, স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবেন, 
তাতে আশ্চর্য কি? কে জানে, রেবেকাও হয়তো নিজ আত্মীয়-স্বজন, 
সমাজকে উপেক্ষা ক'রে প্রথম প্রেমের মোহে যা করেছিলেন, 
সেজন্তে অনুতাপ বৌধ করেছিলেন এবং স্ব-সমাজে কোথাও সুখ ও 
শাস্তির সন্ধানে ছিলেন । 

তবে মধুস্দন যে এ সময় তার বিবাহিতা পত্রী, তাঁর চারটি সন্তানের 
জননী, রেবেকার প্রতি বিশ্বীসঘাতকতা করছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। 
তিনি তাদের কলেজের এক ফরাসী অধ্যাপকের কন্যা এমিলিয়া 
হেনরিয়েটা সোফিয়াকে গোপনে প্রণয়িণীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। 
যিনি এক ভ্রান্ত উচ্চাশার মোহে পিতামাতার অগাধ স্সেহ-মমতাকে 


৯১ 


উপেক্ষা কারে একদিন সমাজ, সংসার, আত্মীয়-স্বজন, সুহৃদ, সকলের 
প্রতি মর্মীস্তিক শেল নিক্ষেপ করেছিলেন, তিনি যে তার পড্ী ও চারটি 
শিশু সন্তানের প্রতি নিষ্ষরুণ আঘাত হানবেন, তাতে বিন্ময়ের কী 
আছে? মনে রাখ! দরকার, মধুস্দনের এই বিবেকহীনতাই তাকে 
অসীম ছুঃখ-ছূর্দশা! এবং তার জীবনের শোচনীয় পরিণতির দিকে দ্রুত 
ঠেলে দিয়েছিল । 

যাই হক, এই সময় নিয়তিই যেন মধুনুদনকে তার পত্রী 
ও শিশু সম্তানদের অজানা জীবন-সমুদ্দরে ভাসিয়ে দিয়ে নিজেকে তীরে 
তোলার একটি সুবর্ণ স্থযোগ জুটিয়ে দিলে! । 


জাহ্বী দেবীর মৃত্যুর তিন বছর পরে মধুস্থদনের পিত। রাজনারায়ণ 
দন্ত ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্বের ১৬ই জানুয়ারি পরলোক গমন করলেন। 
মধুস্দন সুদীর্ঘ কয়েক বছর কলকাতার সঙ্গে সকল সংশ্রব ত্যাগ 
করেছিলেন। তার আত্মীয়-স্বজন দূরের কথা, তার প্রিয়তম সুহৃদ 
গৌরদাসের সঙ্গেও তিনি কোনো যোগাযোগ রাখেন নি। বার বার 
পত্র দিয়েও গৌরদাঁস কোনও জবাব পান নি। মধুস্দন কোথাও ঠিকান! 
বদল করেছেন, তাই তার চিঠিগুলি মধুসদনের হাতে পৌছছে না, 
এই ধরনের একটি ধারণাও গৌরদামের হয়েছিল। তাই পিতার 
মৃত্যুসংবাদ মধুন্দনকে কেউ দিতে পারলেন না । 

কিন্ত রাজনারায়ণের মৃত্যুর পর তীর বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে নান! 
বিশৃঙ্খল! দেখা দিলো । রাজনারায়ণ অন্ত একটি সন্তানের আশায় 
পর পর তিনবার বিবাহ করেছিলেন সত্য, কিন্ত তিনি তার দুর্জয় 
অভিমানী পুত্র মধুকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন নি। তাই তিনি 
একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ হয়েও তার বিষয়সম্পত্তি কারো নামে উইল 
ক'রে দিয়ে যান নি--তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন, যার সম্পত্তি সে 
এসে নেবে। 

মধুস্দ্নের অনুপস্থিতিতে রাজনারায়ণের জীবিতা পত্বীরা-_ 
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প্রসন্নময়ী ও হরকামিনী-__সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী ছিলেন। কিন্ত 
রাজনারায়ণ দত্তের আত্মীয়রা৷ তাদের আশ্রয় দিলেন না, তাদের 
অধিকারও স্বীকার করলেন না। দীর্ঘদিন মধুস্থদনের কোনও সংবাদ 
না থাকায় মধুন্দনের আত্মীয়রা সকলেই ধরে নিলেন মধুস্দন মৃত 
এবং তারা রাজনারায়ণ দত্তের সম্পপ্তি গ্রাস করবার জন্ত নিজেদের 
মধ্যেই বিবাদ-কলহ, মামলা-মোকদ্দমা করতে লাগলেন। এই অবস্থায় 
গৌরদাস অস্থির হয়ে উঠলেন। মধুন্দন যে জীবিঠ আছেন, সে 
বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল নাঁ। কিন্তু দীর্ঘকাল পত্রালাপ ন! 
থাকায় তিনি মধুন্দনকে কোন্‌ ঠিকানায় পত্র দেবেন, সে পত্র মধুস্দন 
পাবেন কি না, বুঝতে না পেরে কাল হরণ করতে লাগলেন। এই 
সময়ে একটি সুযোগ এলো । এ বৎসর (১৮৫৫) ডিসেম্বর মাসে 
রেঃ কৃষ্ধমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্রীজ গেলেন। রেঃ বন্দ্যোপাধ্যায় 
্রীষ্টান সমাজে সুপরিচিত ব্যক্তি । সুতরাং মাদ্রাজে মধুস্দন যেখানে 
যে অবস্থাতেই থাকুন, তাকে খুঁজে বার করা তার পক্ষে অসাধ্য হবে 
না। এই আশায় গৌরদাস ১লা ডিসেম্বর (১৮৫৫) কৃষ্মোহনের 
হাতে মধুন্দনকে একটি চিঠি দিলেন। তিনি এঁ চিঠিতে তাঁর 
পিতৃবিয়োগের কথা, তার অনুপস্থিতিতে তার আত্মীয়দের তার পৈতৃক 
সম্পত্তি গ্রাসের চেষ্টার কথা, অবিলম্বে মধুস্দনের কলকাতা! আসার 
প্রয়োজনীয়তার কথা-সব লিখলেন। 
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13621), ইত্যাদি 

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে চিঠি পাঠাবার পরেই শৌরদাস 
বেঙ্গল হরকর! পত্রিকায় মাদ্রাজের “স্পেক্টেটর' কাগজ থেকে উদ্ধৃত ছুটি 
প্রবন্ধ দেখলেন। এ প্রবন্ধ ছুটিতে মধুস্থদনের নাম না থাকলেও, 
গৌরদাসের বুঝতে বিলম্ব হ'লো না! যে, প্রবন্ধ ছুটি মধুনুদনের লেখা । 
গৌরদাস তার খিদিরপুরের বন্ধু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও গণেশচন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রবন্ধ ছুটি দেখালে তারাও এরকম মত শ্রকাশ 
করলেন। দীর্ঘকাল গৌরদাস মধুন্থদনের কোনও পত্র বা সংবাদ 
না পাওয়ায় তাদের মনে মাঝে মাঝে এমনও আশঙ্কা উকি দিতো 
হয়তে। মধুস্দন ইহলোকে নেই। কিন্তু “হরকরার' এ প্রবন্ধ ছুটি দেখে 
তারা নকলেই মধুত্দন যে জীবিত আছেন, সে বিষয়ে নিঃসংশয় হলেন। 

১লা জানুয়ারি ( ১৮৫৬ ) মধুনূদনের পত্র এসে পৌছলো। ৫ই 
জানুয়ারি গৌরদঁস মধুন্দনকে সেই পত্রের দীর্ঘ জবাব দ্টিলেন। তিনি 
জানালেন, যশোহরে রাজনারায়ণ দত্তের যে ভূসম্পত্তি আছে, তার মূল্য 
বা পরিমাণ তিনি না জানলেও খিদিরপুরের বসতবাটির মূল্য চাঁর 
হাজার টাকার কম নয়। মুতরাং মধুস্থদনের অর্থব্যয় ক'রে কলকাতা 
আগমন মোটেই ক্ষতিকর হবে না। উপরন্তু, তিনি জটিল মাঁমলা- 
মৌকদ্দমার হাত থেকে তার সম্পত্তি ও আত্মীয়দের রক্ষা করতে 
পারবেন এবং তার বিধব! হতভাগিনী বিমাতারাও রক্ষা পাবেন। 

মধুসূদন 'গৌরদাসের পত্র পেয়ে অবিলম্বে কলকাতা আসতে 
মনঃস্থ করলেন এবং জানুয়ারির শেষভাগে “বেষ্ঙ্ক, নামে জাহাজে 
একাকী কলকাতায় এসে পৌছলেন-_২রা ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৬। 

মাদ্রাজ নগরীর কাছে এই তার শেষ বিদায়। কিন্তু তার 
ইংরেজ পত্বী রেবেকা! ও চারটি শিশু "সন্তান? মধুসথদন কঠিন হস্তেই 
তাদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি তার 
ফরামী প্রণয়িণী এমিলিয়া হেন্রিয়েটা সৌফিয়াকে বিবাহও 


৪৬ 


করেছিলেন । এবং সম্ভবত শুধু তার কাছে বিদায় নিয়েই মধুস্থদন 
কলকাতা রওনা হয়েছিলেন । 

১৮৫৫ শ্রীষ্টান্বের ২০শে ডিসেম্বর মধুস্দন গৌঁরদাসকে যে পত্র 
লিখেছিলেন, তাতে তিনি লিখেছিলেন £ “65 06216560300] 
1085 ৪. 0176 71081191) 15 2১0 000] ০13110161,৮ পর বংমর 
জানুয়ারির শেষ ভাগেই--অর্থা২ৎ মাস খানেকের মধ্যেই--+ভিনি 
কলকাতা রওনা হয়েছিলেন। এই একমাস কালের মধ্যে কিভাবে 
তার 0০ [7761191) আ1০-এর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটলে। এবং 
ফরাসী প্রণয়িনী ছেন্রিয়েটার সঙ্গে বিবাহ হ'লো, তা আমাদের 
বোধগম্য হয় না। কিংবা আমরা কি ধরে নেবো যে, রেবেকার 
সঙ্গে তার দাম্পত্য জীবনের অবসান আগেই ঘটেছিল, তিনি নিজের 
মুখ রক্ষার জন্য বন্ধুকে মিছে কথা--1256 ৪. 5116 75:0611512 
*/1- লিখেছিলেন । যাই হ'ক, আমরা মধুস্দনের প্রবর্তী জীবনে 
অতি-পতিপ্রাণ। পত্বীরূপে এই হেন্রিয়েটাকেই দেখি । রেবেক। ও তীর 
গর্ভজাত সন্তানদের কোনও সম্মতি, কোনও উল্লেখ, কোনও চিহ্ই 
মধুন্দনের জীবনে আর দেখতে পাই না । পরবর্তা জীবনে হেন্রিয়েটার 
গর্ভজাত পুত্রকন্তাদের জন্য মধুসুদনের স্নেহের আকুলত দেখেছি । কিন্ত 
সেই স্নেহের কণামাত্র কি রেবেকার গর্ভজাত সন্তানদের প্রাপ্য ছিল না ? 
মধুনদনের জীবনে আমরা একাধিক হাদয়হীনত। ও বিবেকহীনতার কাজ 
দেখেছি । এই ঘটনাটি সেগুলির অন্যতম | 

রেবেকার পিতামহ ও পিত৷ ধনী ব্যক্তি ছিলেন। সুতরাং রেবেকা। 
ও তার গর্ভজাত সম্তানদের খাঁন বস্ত্র আশ্রয়ের অভাব হবে না» এই 
ভেবেই সম্ভবত মধুন্দন কঠোর হ'তে প্রেছিলেন। সেক্ষেত্রেও তিনি 
যে পিতার কর্তব্য পালন করেন নি, তা নিঃলন্দেহ। | 

মান্রাজে মধুস্দনের পুত্রকম্তার। জীবিত থাকলেও, এবং রেবেকার 
মৃত্যু মধুন্দনের যৃ্থ্যুর অনেক পরে ১৮৯২ গ্রীষ্টান্দে ঘটলেও, তারা 
মধুন্দনের স্বীবন-নাট্য থেকে চিরকালের জন্থ প্রস্থান করেছিলেন । 


মধন্থদন--? ৮? 


৭ 
কলকাতা প্রত্যাবর্তন 


আট বমর আগে মধুস্থদন যেমন একদিন সকলের অজ্ঞাতে 
কলকাতা ত্যাগ করেছিলেন, তেমনি সকলের অজ্ঞাতে তিনি ১৮৫৬ 
খ্রীষ্টাকের ২র! ফেব্রুয়ারি সকালে কলকাতায় ফিরে এলেন। আট 
বছর আগে তিনি যেমন কলকাতার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে দিয়ে 
গিয়েছিলেন, এবার কলকাতায় এলেন তিনি মাদ্রাজের সঙ্গে সকল 
সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে। মাদ্রাজে ছিন্ন গ্রন্থির মধ্যে অবশিষ্ট রইলেন কেবল 
তাঁর নববিবাহিতা পত্বী এমিলিয়া হেন্রিয়েটা সোফিয়া । তিনিও 
অবশ্য কিছুদিন বাদে কলকাতায় স্বামীর কাছে চলে এসেছিলেন। 

মধুন্দন কলকাতায় এসে প্রথমেই বিশপস কলেজে গেলেন এবং 
রে; কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে উঠলেন। এদিনই তিনি বন্ধু 
গৌরদাসকে ওখানে এসে তার সঙ্গে দেখা করতে লিখলেন, এবং তিনি 
যে মাদ্রাজ থেকে কলকাতা এসেছেন, সে কথা অন্য কাউকে এখনই 
জানাতে নিষ্ধে করলেন । 

বন্ধুর আগমনবার্তা পেয়েই গৌরদাস ছুটলেন বিশপস্‌ কলেজে; 
তারপর তাঁকে সাদরে নিয়ে এলেন ত্বগৃহে। তার আগেই মধুস্দন 
খিদিরপুরে নিজের পৈতৃক ভবনে একবার গেলেন। সেই গৃহে তিনি 
বিষাদভর! শুনম্ততাই দেখলেন। জননী জাহবী দেবী নেই, নেই পিতা 
রার্জনারায়ণ। তাঁর ছুই বিধবা বিমাতা প্রসন্নময়ী ও হরকামিনী, 
শন্যতাঁর প্রতিমূতি হয়েই যেন সেখানে বিরাজ করছেন। গৃহও শুন্ত- 
প্রায়। গৃহের তথাকথিত দাবীদারর! ইতিপূর্বেই গৃহের মূল্যবান 
সাজসজ্জা, আন্বাবপত্র, সব সরিয়ে ফেলেছিল। মধুহ্দনের মার 
অলঙ্কারগুলিও পরহস্তগত, হয়েছিল । €ই জানুয়ারির ( ১৮৫৬ ) পত্রে 


৯ 





গৌরদাস মধুসুদনকে জানিয়েছিলেন £ মধুস্দনেরপুগুহের মালিকানা 
নিয়ে তার ছুই আত্মীয় পরস্পর বিবাদ করছে। তাদের দাবীর সত্যতা 
তদন্ত ক'রে দেখার জন্য আদালত থেকে তার ওপর ভার পড়েছে। 
দাবীদার আত্মীয়রা তার্দের দাবী সম্পর্কে একটি উইলের কথা বলছে, 
কিন্তু কেউ তাঁকে উইলখান! দেখাতে সাহস করছে না। অর্থাৎ উইলের 
কথা মিথ্যা । তা ছাড়া, তিনি তো প্রকৃত ব্যাপার জানেন। তাই 
তিনি আদালতে রিপোর্ট দিয়েছেন, এই গৃহের প্রকৃত উত্তরাধিকারী 
রাজনারায়ণ বাবুর পুত্র তিনি মাদ্রাজে আছেন এবং এখানকার 
ঘটনাবলীর সংবাদ তিনি পাননি। যাই হ'ক, এখন এইসব “দ্বিপদ 
শকুনদের হাত থেকে নিজ উত্তরাধিকার রক্ষার জন্য মধুস্দনকে 
কৃতসংকল্প হয়ে লড়াই করতে হবে । 

মধুনুদন কলকাতায় ফিরে আসায় গৌরদাস অত্যন্ত আনন্দিত 
হয়েছিলেন। মধুসূদনকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনার আগ্রহ যে তার 
কতোখানি ছিল, তা বোঝ। যায়, €ই জানুয়ারি ( ১৮৫৬ ) মধুস্দনকে 
লেখা তার পত্র থেকে । মধুসৃদন মাদ্রাজে শিক্ষকতা করছেন জেনে 
তিনি বন্ধুকে লিখেছিলেন, বাংলাদেশেও শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার 
হচ্ছে । ফলে মধুস্দন কলকাতায় এলে তার পক্ষে কলকাতায় শিক্ষকতা 
লাভ কঠিন হবে ন1। মধুন্দন 9০০9£০: কাগজে সহসম্পাদকের কাজ 
করছেন জেনে তিনি লিখেছিলেন, মধুসথদন যদি সাংবাদিকতাই করতে 
চান, তবে গৌরদান নিজের টাকা দিয়ে সংবাদপত্র গ্রকাশ করবেন, এবং 
মধুন্দন হবেন তার সম্পাদক । সুতরাং মধুস্দন যখন সত্যই কলকাতায় 
এলেন, তখন গৌরদাসের যে আনন্দের সীমা! ছিল না, একথা বলাই 
বাছুল্য। তিনি মধুস্দনের আপ্যায়নের জন্ত নিজ গৃহে একদিন সান্ধ্য 
ভোজের আয়োজন করলেন। এই ভোজে তিনি অনেক বিশিষ্ট 
বন্ধুবান্ধবকে আমন্ত্রণ ক'রে আনলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন হিন্দু 
কলেজের বিশিষ্ট ছুই প্রাক্তন ছাত্র--দিগন্বর মিত্র ( পরে রাজা ) ও 
তার ভাই কিশোরীরটাদ মিত্র। 


৪ 


মধুসুদন কয়েকদিন কলকাতায় থেকেই জানতে পারলেন, তার 
পিতার খিদিরপুরের বাসভবন এবং যশোহরের ভূ-সম্পত্তির মূল্য যথেষ্ট। 
এগুলির তিনিই একমাত্র উত্তরাধিকারী । কিন্তু মধুস্দনের আগমনেই 
এসব সম্পত্তির দাবীদারর! সহজে পশ্চাদৃপদ হওয়ার পাত্র ছিলেন না। 
মধুস্থদন শ্রীষটধর্ম গ্রহণ করায় হিন্দু পিতার সম্পত্তিতে তার অধিকার 
আছে কিনা এইসব জটিল প্রশ্ন তারা উত্থাপন ক'রে তারা সম্পত্তি 
গ্রাসের চেষ্টা করতে লাগলেন। সুতরাং পৈতৃক সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে 
হস্তগত হওয়া সময়সাপেক্ষ ছিল। মধুন্দন তার পৈতৃক সম্পত্তির স্যাষ্য 
অধিকার কতকগুলি পরধনলোলুপ আত্মীয়ের হাতে ছেড়ে দেওয়ারও 
পাত্র ছিলেন না । এখন কলকাতায় তার দীর্ঘদিন থাকা অনিবার্ধ হয়ে 
পড়েছিল। 
* কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তি হস্তগত না হওয়া পর্বস্ত এখানে তার জীবিকার 
কি ব্যবস্থা হবে? গৌরদাস ও মধুসূদনের বন্ধু ও শুভামুধ্যায়ীরা সকলেই 
এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই তার! অবিলম্বে মধুস্দনের জন্ত 
একটি চাকরির সন্ধান করতে লাগলেন । 

ভূদেব মুখোপাধ্যায় লিখেছেন £ 

কিছুদিন পরে মধু আবার দেশে ফিরিয়া আইসে। এ সময়ে 

নর্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ খালি হওয়ায়, এ পদে উপযুক্ত 

লোক বাছিয়া লইবার জন্য, একটি প্রতিযোগী পরীক্ষা গৃহীত হয়। 

মধু ও আমি উভয়েই এ পরীক্ষা দিই এবং উক্ত পদ আমারই হয়। 

কিন্তু এখানে একটি কথ! বলি, পরীক্ষায় ভাল হইলেই যে প্রকৃত 

গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা নহে। 

ভৃদেববাবুর এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, মধুস্ুদন এ সময় এখানে 
শিক্ষকতা করবার জহ্তেও ইচ্ছুক ছিলেন। দীর্ঘকাল তিনি মাদ্রাজ 
শিক্ষকত। করেছিলেন, তাই শিক্ষকত1-বিষয়ে তীর যথেষ্ট অভিজ্ঞত1-ও 
ছিল। শিক্ষকতায় তিনি অভ্যন্তও ছিলেন। কিন্তু মধুতুদন এখানে 
শিক্ষকতার ত্থযোগ পেলেন না। তিনি দীর্ঘকাল বাংলাদেশের বাইরে 
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থাঁকায় বাংল। ভাষায় কথ! বলা প্রায়; ছেড়েই দিয়েছিলেন । কথাবার্তা! 
ও লেখালেখি সবই ইংরেজীতে করতেন। বাংলা ভাষায় ভালোভাবে 
কথ! বলতে ন! পারলে বাঙ্গালী ছাত্রদের পড়াতে অস্থুবিধা হওয়ার কথা । 
তাই বাংলাদেশে শিক্ষকতা! পাওয়া ভার পক্ষে সহজ ছিল না । 

ভূদেববাবু আরও লিখেছেন £ 

ন্দ্যাল স্কুলের উক্ত পরীক্ষা দিবার সময় মধুর বাঙ্গালাভাষায় 

তাদৃশ দখল হয় নাই। তখনও সে “পৃথিবী” লিখিতে 'প্রথিবী' 

লিখিত; কিন্ত সেই মধু কিছু কাল পরেই, আমার নর্ম্যাল স্কুলে 

থাকার সময়েই, মেঘনাদবধ কাব্য প্রণয়ন করে এবং মধুর প্রণীত 

সেই মেঘনাদব্ধ কাব্য অতি সমাদরে গ্রহণ করিয়।৷ আমিই নর্ম্যাল 

স্কুলে আমার ছাত্রিগকে পড়াইয়াছি। 

কিন্তু মধুস্থদন বাংলাভাষ। :একেবারে জানতেন না, একথা ঠিক 
নয়। তিনি মাত্রাজে থাকার সময়েও কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের 
রচন! পড়তেন। এ ছুই কবির রচনা তৎকালীন বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ 
সম্পদ ছিল। সুতরাং “পৃথিবী” বানান মধুন্দনের না জানার কথা 
নয়। তাছাড়া, তিনি বিশপস্‌ কলেজে ও মাদ্রাজে সংস্কৃত ভাষা 
ও সাহিত্যের চর্চা করতেন। তা-ও “পৃথিবী” বানান জানার পক্ষে 
যথেষ্ট ছিঙ্গ। নর্ম্যাল স্কুলে তিনি যে 'পৃথিবী'-র স্থলে পপ্রথিবী' 
লিখেছিলেন, তার কারণ ছিল তার বাংল! ভাষায় লিপিকুশলতার 
অভাব। তিনি সুদীর্ঘকাল বাংল। ভাবায় এক অক্ষরও লেখেন নি, 
স্থৃতরাং বাংলা লিখতে গিয়ে তার লেখায় ভুল হওয়াই ছিল স্বাভাবিক । 
মধুস্থদন যখন বাংল! সাহিত্যের মহাকবি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক ব'লে 
পরিচিত হয়েছিলেন, তখনও তিনি অপরকে দিয়ে লেখাতেন ও 
কপি প্রস্তুত করাতেন। 

যাই হ'ক, শ্রিক্ষকত। যখন জুটলো৷ না, তখন মধুন্দনকে অন্ত 
চাকরির জন্য উমেদার হ'তে হ'লো'। কারণ, চাকরি তীর চাই-ই, এবং 
অবিলম্বে চাই। 
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কিশোরীর্টাদ মিত্র এ সময়ে কলিকাতার অধস্তন পুলিস ম্যাজিস্ট্রেট 
ছিলেন। কিশোরীটাদ ও তার দাদ! দিগন্থর মিত্র ছুজনেই ছিলেন 
হিন্বু কলেজের খ্যাতনামা ছাত্র। তারা হিন্দু কলেজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
ছাঁত্ররূপে মধুস্দনকে পূর্ব থেকেই জানতেন এবং তীর কর্মক্ষমতা সম্পর্কে 
তাদের কারো সংশয় ছিল না। কিশোরীষ্ঠাদ ও দিগম্বর, ভুজনেই 
মধুস্থদনকে অন্ুজপ্রতিম মনে করতেন। তাছাড়া, কিশোরীটাদের 
জ্যেঠস্বশুর রামধন ঘোষ (কলকাতার তৎকালীন ক্যালেক্টর ) 
খিদিরপুরে মধুস্দনের প্রতিবেশী ছিলেন এবং দত্ত ও ঘোষ পরিবারের 
মধ্যে খুবই হ্ৃগ্ভতা ছিল। কিশোরী্টাদের পত্রী শৈশব থেকেই 
মধুস্দনকে দাদা বলতেন। সেজে কিশোরীচাদ মধুস্দনকে বিশেষ 
স্নেহের চক্ষেই দেখতেন। তাই তিনি মধুস্দনকে তার বৈষয়িক 
মামলা-মোকদ্মায় সাহায্য ক'রেই ক্ষান্ত হলেন না, তিনি তার 
আদালতে মধুস্দনকে হেড র্লার্কের চাকরি ক'রে দিলেন। চাকরিটি 
পাওয়ার সুযোগও উপস্থিত হয়েছিল। ছ্বারকানাথ মিত্র এ পদে 
চাকরি করতেন। তিনি এ পদ ত্যাগ করায় মধুম্থদন তার স্থলা- 
ভিষিক্ত হলেন। এ পদের মাসিক বেতন ছিল ১২০ টাকা। এ পদ 
সম্মানজনকও ছিল এবং এ পদ থেকে উপযুক্ততা থাকলে আশানুরূপ 
উন্নতির আশাও ছিল। যে দ্বারকানাথ মিত্র এ পদত্যাগ করায় 
মধুস্দন চাকরি পেয়েছিলেন, সেই ছ্বারকানাথ হাইকোটের জজ 
হয়েছিলেন। 

এ সময়ে মধুন্দন কলকাতায় একাকাই ছিলেন। তাই পৃথক 
বাসা ক'রে ঝামেলা পোহাবার হাত থেকে কিশোরীর্টাদই তাঁকে মুক্তি 
দিলেন। তিনি মধুস্দনকে তার এক নম্বর দমদম.রোডের বাগান- 
বাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং নিজের কাছেই কিছুদিন রাখলেন। 
কিশোরী্াদ নিজেও ছিলেন নাহিত্যানুরাগী। তার বাগানবাড়িতে 
বে নুন্দর দীঘিটি ছিল, তীর বাঁধাঘাটের স্থুরম্য মণ্ডপে তৎকালীন 
বাংলাদেশের বু সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগীর আগমন হ'তে! । 
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সেদিক থেকেও কিশোরীর্টাদের বাঁড়িতে আতিথ্যটি মধুস্থদনের মনের 
মতোই হয়েছিল।. তিনি গম্ভীর আলাপ-আলোচনায় যেমন সিদ্ধহস্ত 
ছিলেন, তেমনি হাস্ত-পরিহাস ও রসালাপেও ছিলেন সুনিপুণ। তাই এই 
বাগানবাড়িতে মধুস্দনের আগমন ও অবস্থান নিঃসন্দেহে সাহিত্যামোদী 
বন্ধুদের আড্ডাকে নৃতন প্রাণে ও রসে সিঞ্চিত ও সঞ্জীবিত ক'রে তুললো! 

এই বাগানবাড়িতে ধার! সান্ধ্য মজলিসে ও নৈশ ভোজে সমবেত 
হতেন, তারা সকলেই ছিলেন কৃতবিদ্, আধুনিক চিন্তার সঙ্গে 
পরিচিত এবং প্রগতিশীল । ধর্ম ও বর্ণের বাঁছবিচার তাঁদের ছিল না । 
তারা সকলেই এক টেবিলে পানাহার, হাম্ত-পরিহাস করতেন। মধুস্দন 
বীষ্টান ছিলেন, তাই সাধারণত হিন্দুপরিবারে তীর স্পর্শকাতর মন 
যতোটা সম্কুচিত থাকার কথা, তা এখানে ছিল না। মাদ্রাজে তাকে 
এদেশীয় ও ববিদেশীয় গ্রীষ্টান সমাজের গণ্তীর মধ্যে আটক থাকতে 
হয়েছিল। মধুস্দন ইউরোপীয় ভাষায়, পৌোশাক-পরিচ্ছদে, চাঁলচলনে 
আদব-কায়দায় যতোই রপ্ত থাকুন না কেন, আশৈশব যে সমাজ- 
সংস্কারের মধ্যে তিনি লালিত হয়েছিলেন, তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
কখনে। সহজ ও সাবলীল হ'তে পারেননি । সব কিছুর মধ্যেই একটা 
কৃত্রিমতা ছিল! তাই কলকাতায় এখন স্ববন্ধুসমাজে সাদরে বৃত হয়ে 
তিনি এক নূতন প্রাণের প্রফুল্পত৷ অনুভব করছিলেন। নৃতন উদ্দীপনায়, 
নৃতন প্রাণশক্তিতে, নৃতন আশায় তিনি যেন হয়ে উঠেছিলেন চঞ্চল । 
তাঁর মন এখন মুক্ত বিহঙ্গের মতো পক্ষ বিস্তার করেছিল। মাত্রাজ 
থেকে গৌরদানকে লেখা শেষের চিঠিগুলিতে মধুস্দনের যে হতাশা, 
বিড়ম্বনা, ব্যর্তাবোধ ও পরাজয়ের স্বীকৃতি ফুটে উঠেছিল, তার 
বিন্দুমাত্র আর অবশিষ্ট ছিল না। 

মধুসূদন কেয়েকমাস কিশোরীর্টাদ মিত্রের বাগানবাড়িতে ছিলেন। 
এসময়ে ভার মনের অবস্থ। কেমন প্রফুল্ল ছিল, কিশোরীর্টাদের দিন- 
পঞ্জীতে উদ্ধৃত মধুস্থদনের রচিত) একটি ইংরেজী গান থেকে তার 
আভাস পাওয়া যায়। কিশোরীটাদ দিনপজীতে লিখেছেন £ 
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এই গানটি খুবই হালকা৷ সুরে রচিত। মাদ্রাজের দিনগুলিকে 
মধুসুদন এখন পরিহাসের সঙ্গে উপেক্ষা করবার মতো! শক্তি ফিরে 
পেয়েছিলেন। মধুন্দনের এই নবজীবন ও নবশক্তি লাভ বাংলা 
সাহিত্যের জন্ভে একাস্ত প্রয়োজন ছিল। 


মধুস্থদন যখন হিন্দ কলেজে ও বিশপজ্ কলেজে পড়তেন, তখন 
বাংল। সাহিত্যের যে অবস্থা ছিল, তিনি যখন মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় 
ফিরে এসেছিলেন, তখন কিন্তু সে অবস্থা ছিল না। বাংল! সাহিত্যকে 
তার মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্তে চারিদিকে জাগরণের সাড়া পড়ে 
গিয়েছিল। মধুসদন যখন বিশপ.স্‌ কলেজে পড়তেন, তখন তিনি 
বাংল। ভাষাকে কি চক্ষে দেখতেন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তার একটি 
চিঠিভে তা লিখেছেন 2 4986 106 (70501099002) 17656: 
06০ 21850010886 090 [1002 10. 132175911 10101) 196 
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বাংলা ভাষার উচ্চ ও জটিল ভাবসমূহ প্রকাশের শক্তি যে বাংল! 
ভাষার আছে, তা মধুসুদনের জন্মের আগেই রামমোহন বাংলাভাষায় 
বেদাস্ত অনুবাদ ক'রে এব! ধর্ম ও সমাজ-সংক্কার বিষয়ক নানা চিন্তাগর্ 
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ও পীততিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ রন! ক'রে প্রমাণ ক'রে গিয়েছিলেন। কিন্তু তখনও 
আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালীর! বাংল! ভাষা ও সাহিত্যকে ্বণার 
চক্ষেই দেখতেন ।” বিশেষ ক'রে মেকলে সাহেব যখন ভারতীয় ভাষা- 
গুলিকে একেবারে নস্যাৎ ক'রে দিলেন, তখন আর কথাই রইলো না । 
কিন্ত ইংরেজদের মধ্যে সকলেই মেকলে ছিলেন নাঁ। বীটন (বেখুন) 
সাহেবের মতো ইংরেজরাও এসেছিলেন এদেশে । মেকলে গভন্নর- 
জেনারেলের আইন সচিব এবং শিক্ষা-পরিষদের সভাপতি ছিলেন। 
বীটনও ছিলেন পরে এঁ পদে অধিষঠিত। তিনি কিন্তু বাংল! ভাষার স্থায়িত্ব 
ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন । তিনি শিক্ষিত 
বাঙ্গালীদের মনে বাংলা ভাষা সম্পর্কে ঘ্বণার সঞ্চার করতেন না 
মেকলের মতো । বরং তিনি শিক্ষিত বাঙ্গালীকে বলতেন, বাঙ্গালী 
জাতির প্রকৃত শিক্ষা এবং মানসিক বিকাশ বাংল ভাষার উন্নতির দ্বারাই 
সম্ভব হ'তে পারে। বাঙ্গালী-জাঁতিকে এ বিষয়ে পদে পদে তিনি 
সচেতন ক'রে দিলেন। তিনি সভা-সমিতিতে যেখানেই যেতেন, 
যেখানেই শিক্ষিত বাঙ্গালীদের সমাগম হতো, সেখানেই তিনি বাংল৷ 
ভাষার প্রতি সকলকে অনুরাগী এবং বাংলা! ভাষার উন্নতির জন্তে সচেষ্ট 
হ'তে বলতেন। 
কৃষ্ণনগর কলেজের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে শিক্ষা পরিষদের 
সভাপতিরূপে বীটন সাহেব ষে বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন, তা৷ এখানে উদ্ধৃত 
করা যেতে পারে £ 
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বীটন সাহেব মধুস্্দনকেও এই উপদেশ দিয়েছিলেন। উপরে 


উদ্ধৃত অংশের শেষ লাইনটি মধুস্দনের ক্ষেত্রে দৈববাণীর মতে! 
কার্ধকর হয়েছিল, তা আমরা মধুন্দনের পরবর্তী সাহিত্যজীবন থেকে 
বুঝতে পারবো। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে বাঙ্গালীর মনে যে স্বাজাত্য- 
বোধের স্থচন। হয়েছিল, তা-ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালীদের 
মনে বাংল ভাষ৷ ও সাহিত্যকে পাশ্চাত্যন্রআদর্শে সপ্তীবিত করবার 
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প্রেরণা ও উৎসাহের সঞ্চারক করেছিল। এ বিষয়ে ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজ পরোক্ষভাবে সহায় হয়েছিল। ১৮০০ স্রীষ্টাবে ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এদেশে সমাগত ইংরেজ রাজকর্মচারীদের 
এদেশীয় ভাঁষ! শ্রিক্ষ। দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে । কিন্তু এদেশীয় ভাষা শিক্ষা 
দেওয়ার জন্তে উপযুক্ত পুস্তকের অভাব ছিল। তাই ফোঁট উইলিয়ম 
কলেজের উৎসাহ ও আনুকূল্য ছিল বাংল! ভাষায় নৃতন নূতন পুস্তক 
রচনা ও প্রকাশের বিষয়ে । বাংল! ভাষায় সাহিত্য স্থগ্তির ক্ষেত্রে এই 
ভাবেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব হয়েছিল । তিনি তাঁর 
“বেতাল পঞ্চবিংশতি” প্রকাশ ক'রে বাঙ্গালী পাঠক মহলে চারঞ্চল্যের 
সৃষ্টি করেছিলেন। রামমোহন বাংল! ভাষাকে তার স্বমহিমীয় প্রতিষ্ঠা 
করতে সারা জীবন সচেষ্ট ছিলেন। তার সুযোগ্য শিষ্য দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর “তত্ববোধিনী পত্রিকা” প্রকাশ ক'রে সেই প্রচেষ্টাকে অনেকদূর 
অগ্রসর ক'রে দিয়েছিলেন। বিদ্যানীগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের লেখনী 
প্রমাণ ক'রে দিয়েছিল, কি সরস কাহিনীর বর্ণনায়, কি বৈজ্ঞানিক 
আলোচনায় বাংলা ভাষার প্রকাশ ক্ষমতা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা! 
অসীম। ভাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের “বিবিধার্থ সংগ্রহ”-ও এবিষয়ে 
অগ্রণী ছিল। মধুলৃদন যখন হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন, তখন 
পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা! বাংলা ভাষা! ও সাহিত্যকে অত্যন্ত 
ঘৃণার চক্ষে দেখতেন । তারা বাংল! ভাষায় ভালোভাবে কথ। বলতে 
পারেন না, বাংলা ভাষা লিখতে পারেন না__-একথ জানাতে পারলেই 
যেন গৌরববৌধ করতেন। কিন্তু এখন তাদের সে মনোভাবে সম্পূর্ণ 
পরিবর্তন এসেছিল। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বু মনীষীই, যেমন 
কৃ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারী্ঠাদ মিত্র, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র» 
রাজনারায়ণ বস্তু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সকলেই বাংল! ভাষাকে সমৃদ্ধ 
করবার জন্তে প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন। 

ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায় তাদের প্রতিষিত সংস্থায় বা সভা- 
সমিতিতে ইংরেজী ভাষার ব্যবহারকে অবশ্যকর্তব্য এবং না করাকে 
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অমর্ধাদাকর মনে করতেন। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরাই 
ডেভিড হেয়ারের স্মৃতিসভার আয়োজন করেছিলেন। এই সভাতেও 
ইংরেজীতে কার্ধনির্বাহ হতো, বক্তৃতাদি ইংরেজীতেই দেওয়া হ'তো। 
এই সভার তৃতীয় বাধিক অনুষ্ঠানে কিস্তু অক্ষয়কুমার দত্ত প্রচলিত 
প্রথার মূলে কুঠরাঘাত করলেন--তিনি বাংল! ভাষাতেই বক্তৃতা দিলেন। 
তাঁর এই বক্তৃতা এতোই মনোজ্ঞ হয়েছিল যে, তখনকার “ইত্ডয়ান 
ফীল্ড' কাগজের সম্পাদক ও ইংরেজী ভাষায় সুশিক্ষিত কিশোরী্াদ 
মিত্র বলেছিলেন £ 
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কিশোরীর্টাদের এই উক্তি তৎকালীন প্রগতিশীল পাশ্চাত্য শিক্ষায় 
শিক্ষিত ব্যক্তিদেরই মনের কথা ছিল। এখন থেকে ডেভিড হেয়ারের 
স্মৃতিসভায় আলোচন! ও বক্তৃতা ইংরেজী ও বাংলা ছুই ভাষাতেই 
হ'তো। স্মৃতিসভার বাধিক অনুষ্ঠানগুলিতে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
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মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রাজনারায়ণ বনু প্রভৃতি অনেকেই বাংলা 
ভাষাতেই বন্তৃতা দিতে থাকেন। কেবল বাংলা ভাষাতেই তারা 
বক্তৃতা দেননিঃ কিভাবে বাংল! ভাষায় উন্নতি সাধন করা যাঁয়, তা-ও 
ছিল তাদের অনেকের বক্তৃতার মূল বিষয়। একটি বক্তৃতায় 
রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় “কি উপায়ে বাংলা ভাষার উন্নতি হ'তে 
পারে” সে বিষয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন। অন্ত একটি বক্তৃতায় 
মহাভারতের বিখ্যাত বাংল। অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ “বাঙ্গাল। 
ভাষার অনুশীলন” বিষয়ে আলোচন। করেছিলেন । 

বাংল ভাষা যে অনাদরে উপেক্ষিত ছিল, সেই অনাদর ও উপেক্ষা 
আর ছিল না। বিষ্ভাসাগর বাংলা গগ্ঠে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন। 
কিন্তু তখনও বাংলা পগ্চ অত্যন্ত সংস্কৃতানুযায়ী ছিল। বাংল! 
ভাষার নিজন্ব রূপ ও রীতি কেমন হওয়া উচিত, সে নিয়ে আলোচনা, 
তর্কবিতর্ক, এমন কি বিবাদ-বিসংবাদেরও অস্ত ছিল না। তখন 
প্যারী্টাদ মিত্র “মাসিকপত্র” নামে একখানি সাময়িক পত্রিকার 
সম্পাদক ছিলেন। তিনি “টেকাদ ঠাকুর” ছল্পনামে চলতি কথ্য ভাষায় 
“আলালের ঘরের ছুলাল” নামে একটি কাহিনী ধারাবাহিকভাবে 
লিখছিলেন। বাংল! ভাষার উন্নতি সাধন ও বাংল! গগ্ঠ নিয়ে পরীক্ষা 
নিরীক্ষার অস্ত ছিল না । 

বাংল! গণ্ভের ক্ষেত্রে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, তেমনটা কিন্ত 
বাংলা পদ্ভের ক্ষেত্রে হয় নি। কারণ, গগ্ঠ সাহিত্য বলতে বাংল 
ভাষায় কিছুই ছিল ন৷ এবং সেই শুম্স্থানকে দ্রুত পুর্ণ ক'রে তুলবার 
অত্যন্ত প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। কিন্তু বাংল। ভাষা পগ্ভে গণ্ভের 
মতো দীন-হীন ছিল না । তার ভাগ্ারে ছিল বাংল৷ রামায়ণ 
মহাভারত, বহু মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী, বাউল 
গান ও লোকগীতির অতুলনীয় সম্পদূ। অবশ্য, বাংল! কাব্যের সেই 
সুবর্ণ যুগ্গ আর ছিল না। ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের যুগ থেকে 
তাতে ক্ষয়ের লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। মধুসূদনকে লেখা পত্রে 
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বীটন সাহেব যে বাংল! সাহিত্য সম্পর্কে লিখেছিলেন, “165 6০৪ 
5105011061)5 2:56. 06150 1 £:05515655 2110 1150601305১ 
তা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ও তার পরবর্তী ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতির 
রচনা সম্পর্কেই প্রযোজ্য ছিল। ভারতচন্দ্রের “বিভ্যান্থন্দর” তখন 
অতিজনপ্রিয় কাব্য ছিল। অথচ এতে অলঙ্কার যমক-অনুপ্রাস যথেষ্ট 
থাকলেও কুরুচি ও অশ্লীলতার অস্ত ছিল না। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাও 
প্রধানত ব্যজ-রসাত্মক হ'লেও অশ্লীলতা ও কুরুচি দোষে হুষ্ট ছিল। 
এ ষুগে ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেম বাংলা কাব্য জগতের সার্বভৌম সম্রাট । 
এঁ যুগের ইংরেজী শিক্ষিত যেসব তরুণ বাংল! সাহিত্যের সেবায় 
কবিষশঃপ্রার্থী হয়েছিলেন,_বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, 
দ্বারকানাথ অধিকারী, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-সকলেই ছিলেন ঈশ্বর 
গুপ্তের কাব্যশিষ্য দ্বারকানাথের অকালমৃত্যু হওয়ায় তিনি ঈশ্বর 
গুপ্তের ধারাকে বহন করবার সুযোগ পান নি।- বঙ্কিমচন্দ্র গছোের 
দেশে নিজ সাম্রাজ্য বিস্তারে ব্যস্ত থাকায় ঈশ্বর গুগুকে অনুসরণের 
সুষোগ পান নি। দীনবন্ধু নাটক রচনায় আপন প্রতিভার প্রকাশ 
করেছিলেন, তবে তিনি যে সামান্য কিছু কবিতা রাজকার্ধ বা নাট্য- 
রচনার অবকাশে লিখেছিলেন, সেগুলিতে ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাবই পরিস্ফুট 
ছিল। রঙ্গলালের রচনায় যথেষ্ট আধুনিকতা থাকলেও তাতে ঈশ্বর 
গুপ্তের প্রভাব সুস্পষ্ট ।- অর্থাৎ মাইকেল মধুস্দনের কালবৈশাথীর 
দুরস্ত ঝড়ের মতে। হঠাৎ আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত বাংল! কাব্য-দাহিত্যে 
আধুনিক ধারা প্রবর্তনের জন্য বাংলা গগ্ভের মতে! কোনও প্রচেষ্টা 
দেখা যায় নি। কারণ, ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্তের রচনা আধুনিক 
শিক্ষিত রুচি ও মানসিকতার উপযোগী না হ'লেও বাংল! কবিতা 
সম্বন্ধে খুব একটা দৈন্বোধ বাঙ্গালীর ছিল না। আধুনিক শিক্ষায় 
শিক্ষিত ব্যক্তির! বাংল! সাহিত্যে ক্ষট, বায়রন, মুর, মিল্টনের দেখা 
না পেলেও কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, যুকুন্দরাম, বিষ্ভাপতি, চণ্ডীদাস, 
জ্ঞানদাসের রচনাকে 085160 705 £:05875655 900 102061205 
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বলতে পারতেন না। তাই মাইকেল ইংরেজী ও ইউরোপীয় সাহিত্যে 
আঁক নিমগ্র থাকলেও কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের 
মহাভারতের শরণাপন্ন হ'তে দ্বিধাবোধ করেন নি। 

এই মময়ে আমরা বাংল। গছ স্থ্টির জন্য শিক্ষিত ব্যক্তিদের 
মধ্যে যে আলোড়ন, উত্তেজনা, উদ্দীপনা দেখি, বাংল! কবিতায় নবধুগ 
স্প্টির জন্য ততখানি দেখি না। এ সময়ে বাংল! গগ্যের ভাগ্ডার যেমন 
শুন্া ছিল, তার চেয়েও শুশ্ঠ ছিল বাংলা নাটকের ভাণ্ডার। আধুনিক 
শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালী মনীষীরা বাংল! নাট্য সাহিত্যকে গড়ে 
তোলার জন্তে উদ্ঠোগী হয়েছিলেন বাংল। গগ্ভের মতোই | ইংরেজী- 
শিক্ষিত বাঙ্গালীরা কলেজে শেক্স্গীয়র প্রভৃতির শ্রেষ্ঠ নাটকের সঙ্গে 
পরিচিত হয়েছিলেন। হিন্দু কলেজের বিখ্যাত অধ্যক্ষ ক্যাপটেন 
রিচার্ডসদন তে1 তার ছাত্রদের অভিনয় দেখার জন্তে কেবল উৎসাহই 
দিতেন না, থিয়েটারের টিকিট পর্যস্ত সংগ্রহ করে দিতেন। এ 
সময়কার এদেশীয়দের ইংরেজী শিক্ষার অন্থতম প্রধান বিগ্ভালয় 
ওরিয়েপ্টাল সেমিনারির অধ্যাপক অবসরপ্রাপ্ত ব্যারিস্টার হাম্যান 
জেফরয়-ও অত্যন্ত নাট্যানুরাগী ছিলেন। তার! ছুজনেই তাদের ছাত্রদের 
মধ্যে নাট্যান্ুরাগ জাগাতে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু তখনও শিক্ষিত 
বাঙ্গালী দর্শকদের জন্তে বাংল! নাটক বা বাংলা রঙ্গমঞ্চ ছিল না! । 
বাংলা রঙ্গমঞ্চ স্থাপনায় ধারা পরে উদ্ভোগী হয়েছিলেন, তাদের প্রায় 
সকলেই ছিলেন হিন্দু কলেজ বা! ওরিয়েপ্টাল সেমিনারির ছাত্র । 

এ সময়ে ইংরেজ দর্শকদের জন্তে কলকাতায় একাধিক ইংরেজী 
রঙ্গালয় ছিল। এগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল সা সোঁচি 
(59125 909০) থিয়েটার। এ নাট্যশালায় তখনকার দিনের অনেক 
বিখ্যাত ইংরেজ, যেমন সংস্কৃতজ্র হোরেস হেম্যান উইলসন, 'ইংলিশম্যান 
কাগজের সম্পাদক স্টক্লার, বোর্ডের জুনিয়র সেক্রেটারি পার্কার, 
বোর্ডের দন্ত টেরেন্স, ব্যারিস্টার হিউম প্রভৃতি অভিনয় করতেন। 
এসব নাট্যশালায় তখনকার দিনের ইংরেজ দর্শকদৈর পাশে কিছু কিছু 
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বিশিষ্ট ও সম্রাস্ত বাঙ্গালী দর্শক অভিনয় দেখার সুযোগ পেতেন। 
এসব রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখে সন্তাস্ত বাঙ্গালীরাও নিজ নিজ গৃহে 
বিপুল অর্থব্যয়ে নাট্যাভিনয়ের চেষ্টা করতেন। কিন্তু অভিনয় করবেন 
কি? বাংল নাটক তো ছিল না। ১৮৩৩গ্রীষ্টাবে শ্যামবাজারের 
নবীনচন্দ্র বন্তু বনু অর্থব্যয়ে নিজ গৃহে বিদ্যানুন্দরের কাহিনীর নাট্যরূপ 
অভিনয় করিয়েছিলেন। কিন্তু সে নাট্যশাল! ছিল বিচিত্র, আধুনিক 
নাট্যশালার সঙ্গে তার সাদৃশ্য অতি অন্নই ছিল। তাতে নাটকে 
দৃশ্টান্তরের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের স্থান পরিবর্তন করতে হ'তো । 
বিভিন্ন দৃশ্ঠ দেখবার জঙ্ত দর্শকদের বিভিন্ন স্থানে যেতে হ'তো-_ 
একই স্থানে দৃষশ্ঠপট পরিবর্তনের ছ্বার৷ বিভিন্ন দৃশ্য দেখানো হ'তো 
না। প্রত্যেক দৃষ্টের আগে একজন অভিনেত৷ ভারতচন্দ্রের বিদ্যান্ুন্দর 
কাব্য থেকে আবৃত্তি ক'রে কাহিনীর অংশটি ব'লে দিতেন। নবীনবাবুর 
বাঁড়ির এই বিষ্তাসুন্নর অভিনয় ছু-তিন বছর চলেছিল এবং এই 
অভিনয়োগ্ভমকেই বাংল! নাট্যশাল। প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্যম বলা চলে। 

কিন্তু বিগ্যান্ুন্দর আধুনিক রুচির দর্শকদের পরিতৃপ্ত করবার পক্ষে 
যথেষ্ট ছিল না। তাই বাংল! নাটকের আশ! ত্যাগ ক'রে অনেকে 
ইংরেজী নাটকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের শু'ড়োর 
বাগানবাড়িতে হোরেম হেম্যান উইলমনকৃত “উত্তররামচরিতের” 
ইংরেজী অনুবাদ এবং ডেভিড হেয়ার আকাডেমিতে শেকস্গীয়রের 
“মার্চেন্ট অব ভেনিস” ও “জুলিয়াস সীজর' নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা! 
হয়েছিল। ওরিয়েন্টাল সেমিনারির প্রাক্তন ছাত্ররা ওরিয়েন্টাল 
সেমিনারিতে ওরিয়েন্টাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা ক'রে শেকস্পীয়রের 
“€$থেলো “মার্চ্টে অব ভেনিস' ও “চতুর্থ হেনরি' নাটক অভিনয় 
করেন। কিন্তু ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তিরাই এইসব নাট্যাভিনয় উপভোগ 
করতেন এবং এতে এদেশে নাট্যাভিনয় প্রবতিত হ'লেও তখনও নাটক 
বলতে যা বোঝায় তা বাংল! ভাষায় ছিলই ন1। 

মধুস্থদন কলকাতীয় ফিরে আসার এক বছর পরে, ১৮৫৭ স্রষ্টার 
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মার্চ মাসে ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের ছুজন অভিনেতার উদ্যোগে চড়ক- 
ভাঙার, জয়রাম বসাকের বাড়িতে একটি বাংল! নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা 
হ'লো। নাঁটকখানির নাম “কুলীনকুলসর্বস্ব' এবং নাট্যকারের নাম 
পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ব। বিষ্যানুন্দর অভিনয়ের পর সম্ভবত এটিই 
ছিল প্রথম বাংলা নাটকের অভিনয় । এর অল্পকাঁলের মধ্যে কলকাতার 
প্রসিদ্ধ ধনী আশুতোষ দেবের (ছাতুবাবুর ) বাড়িতে 'শকুস্তলা' 
এবং কালীগ্রসন্ন সিংহের বাড়িতে “বেণীসংহার নাটকের অভিনয় হ'লে । 
তখনও উপযুক্ত বাংলা নাটক না পাওয়ায় বিখ্যাত সংস্কৃত নাটকের 
বাংলা অনুবাদকে অবলম্বন ক'রেই বাংল! নাট্যাভিনয়গুলি চলছিল। 
বাংল নাটকের যখন এইরকম হীন অবস্থা, তখনই মধুস্থদন কলকাতায় 
ফিরে এসেছিলেন এবং তার উপরই আধুনিক কাব্যের মতোই আধুনিক 
নাট্যসাহিত্যেরও দ্বারোদ্ঘাটনের গুরু দায়িত্ব পড়েছিল। যাই হ'ক, 
মধুস্থ্দন যখন কলকাতায় ফিরেছিলেন, তখন বাংল! নাটকের শৃন্তস্থান 
পূরণের উদ্যোগ-পর্ব চলছিল । 


মধুস্থদন কয়েক মাস পুলিস কোর্টে হেড ক্লার্কের কাজ করবার পর 
এ আদালতের দোভাষীর (0156500:561) পদে উন্নীত হন । আদালতে 
উপস্থিত সাক্ষী, বাদী, বিবাদী প্রভৃতির উক্তি এব বিবাঁদীয় বিষয়গুলি 
ইংরেজ বিচারককে ঠিকমতো বুঝিয়ে দেওয়াই ছিল দোভাষীর প্রধান 
কাজ। বহু ভাষায় সুপগ্ডিত মধুস্দনের পক্ষে ত্রুত তর্জমা ক'রে 
বিচারককে বিষয়গুলি নিভুলিভাবে বোঝানো খুবই সহজসাধ্য ছিল। 
এই পদের বেতনও পূর্বপদের চেয়ে ছিল বেশি। এই পদে উন্নীত 
হয়ে মধুক্দন কিশোরীর্টাদ মিত্রের বাগান বাড়ি ছেড়ে ৬নং লোয়ার 
চিৎপুর রোড়ে একটি দোতঙ্গ। বাড়ি ভাড়া নিয়ে পৃথক বাসা ক'রে 
চলে এলেন। এ বাড়িটি লালবাজার পুলিস কোর্টের কাছে হওয়ায় 
মধুন্দনের খুবই নুবিধা হয়েছিল। মধুন্দন অল্পসময়ের মধ্যেই 
আদালতে যাতায়াত করতে পারতেন। এই বাড়িটি রাস্তার পূর্বদিকে 
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অবস্থিত ছিল। এটি বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় 
স্থান হয়ে আছে। কারণ, মধুন্দনের প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ রচনাই এই 
বাড়িতে রচিত হয়েছিল। এ বাড়ি সম্পর্কে গৌরদাঁস লিখেছেন £ 
1000100 আ৪3 008 1151716 10 ৪. চে 0-5001160 
10052 01996 60 00০ [01106 (০0016 013 0) 22362] 
5106 06 0172 (101600125 £:0920. 16 ৮85 110 0015 
11)61010191015 1)0356 01086 16 1:06 115 [91:110191] 
01:09, 921:001901)9১ 11109009079. 2100. 1৬1০5117909. 1290 
[32059] 0০21) 7717519100 01) 1)0036 ০10 172০ ০০12 
07010179520 9190 10191176911790 705 07০ 090110 01: 
10211)5 5151690 15 0062 90107112175 01015 £2181705. 
প্রকৃতপক্ষে মধুস্দন তাঁর “বীরাঙ্গনা কাব্য” ও “চতুর্দশপদী 


কবিতাবলী” ছাড়। অন্য সমস্ত শ্রেষ্ঠ গ্রস্থই এই বাড়িতেই রচনা 
করেছিলেন। 


এই বাড়িতে আসার সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রাজ থেকে তার নবপরিণীতা 
ফরাসী বধূ হেন্রিয়েটা-ও এসে পৌছান। মধুন্দনের জীবন এখন নব 
প্রবাহে তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে। 

মধুস্থদন তার সরকারী কাজে অত্যন্ত যোগ্যতার পরিচয় দেন। 
মধুক্দনের পাগ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্ব তার মনিবদের কাছেও যথোচিত 
সম্মান-্রদ্ধা আদায় করে। পুলিস ম্যাজিস্টেটরা সকলেই তীর সঙ্গে 
বন্ধুর মতো ব্যবহার করতেন। তারা সাধারণত অধস্তন কর্মচারীদের 
শুধু পদবী ধরেই ডভাকতেন। কিন্তু মধুস্থদনের পদবীর আগে সর্বদাই 
তারা সম্মানজনক 11. ব্যবহার করতেন। ম্যাজিস্ট্রেট রে ( ৬/5 ) 
সাহেব বলতেন, 41869 থাকলে আমি ঘণ্টায় শতাধিক মামলা চুকোতে 
পারি। তিনি যেদিন না থাকেন, সেদিন আমার পক্ষে ছুটো মামলাও 
নিষ্পত্তি করা কঠিন হয়ে ওঠে।” কিস্তরে সম্পর্কে মধুস্থদন মোটেই 
উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন না। তিনি তাঁর এক বন্ধুকে রে সম্পর্কে 
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লিখেছিলেন 2 “7152 01552106 7178150766 17. ভ7.__5 5801 
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এই ব্রিফলেস এফ.__অর্থাৎ মকেলহীন ব্যারিস্টার জি. এস. 
ফেগান সাহেবও মধুন্দনকে খুবই সম্মান-শ্রন্ধা করতেন। মধুস্দন 
কেবল দোভাষীর কাঁজই করতেন না, তিনি এ সময়ে ফৌজদারী 
আইনগুলিও পড়ীশুনো ক'রে অধিগত ক'রে নিয়েছিলেন। ফলে 
ফেগান সাহেব অনেক সময় মধুব্দনকে তার আদালতে সাক্ষীকে 
জেরা করবার সুযোগও দিতেন। মধুসূদন অনেক সময় বেশ দেরিতেই 
আদালতে আলতেন। সেজন্য ফেগান সাহেব কখনও বিরক্ত হতেন 
না, দরকার হ'লে তাকে বাঁড়ি থেকে ডেকে আনতেন। 

দোভাষীর কাজে মধুস্ুদনের সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। ইংরেজী 
ভাঁষার উপর ছিল তার অসাধারণ অধিকার । এদেশীয় প্রধান প্রধান 
প্রচলিত ভাষা-_-বাংল!, ফারসী, হিন্দী, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি তিনি 
ভালোভাবেই জানতেন। দোভাষীর কাজে দক্ষতা সম্পর্কে তার অন্যতম 
জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ সোম লিখেছেন £ 

নরেন্দ্রনাথ সেন, মধুন্ুদনের এক বাধিক স্মৃতিসভায় বলিয়া- 

ছিলেন যে, “একবার রবার্টম্‌ সাহেবের এজলাজে মৌকদ্দম! উপলক্ষে 

এজাহার দিতে দিতে একজন মাড়োয়ারী নিজ মাতৃভাষায় একটি 

কবিতা আবৃত্তি করিল। মধুনুদনও সঙ্গে সঙ্গে দেই কবিতাটি 

ইংরাঁজি কবিতায় অনুবাদ করিয়া সাহেবকে শুনাইয়। দিলেন। 

মধুস্দনের সম্বন্ধে আর একটি এইরূপ বিবরণ শুনা যায়। 
তিনি ছিভাষিকের পদে প্রতিষিত থাকিবার সময়ে “জৈন মানহানির 
মামলা? উপস্থিত হয়। জনৈক ব্যক্তি জৈন সমাজের নিন্দাবাদপূর্ণ 
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সংস্কৃত কবিতা রচনা করিয়া পুস্তিকাকারে প্রকাশ করে। তাহাতেই 
জৈন ধর্মাবলম্বী মাড়োয়ারীমগ্ডলী লেখকের বিরুদ্ধে কলিকাতা 
পুলিস কোর্টে মানহানির দাবিতে নালিশ করেন। এই উপলক্ষে 
উভয়পক্ষেই সে সময়ের লব্দপ্রতিষ্ঠ উকীল ও ব্যারিস্টার নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। বিচারকালে মধুস্দন মোকদ্দমার মূলীভূত কবিতাটি 
মুখে মুখে ইংরাজি কবিতায় অনুবাদ করিয়া বলিতে থাকেন। 
তাহ৷ দেখিয়! প্রতিপক্ষীয় কৌন্সিলি বলেন যে, দ্বিভাষিক যে 
ইংরাজি কবিতায় আবৃত্তি করিলেন, তাহা কদাচ মূলানুগত হইতে 
পারে না'। ইহা শুনিয়া মধুস্দন উত্তর দেন যে, “মোকদ্দমার 
মূলীভূত পদগ্চলি সংস্কৃত কবিতাকারে আছে বলিয়াই আমি তাহা 
ইংরাজি কবিতাকারেই অনুদিত করিয়াছি । আমি সাহস করিয়া 
বলিতে পারি যে, ইহা! যথাযথ ও মূলানুগত অনুবাদ। প্রতিপক্ষের 
ব্যারিস্টারের ক্ষমতা থাকে, তিনি ভ্রম দেখাইয়া দিন। পরে 
পুঙ্খামুপুঙ্খরূপ পর্যবেক্ষণে মধু্দনের উক্তিই বধথার্থ বলিয়া 
প্রতিপাদিত হইল। 
দোভাষীরূপে মধুস্দনের সুনাম এতোই ছিল যে, অনেক সময় 
তাকে সুণ্রীম কোর্টেও ডেকে পাঠানো! হ'তো। পুলিস কোর্টে কাজ 
করবার সময়েই তাঁকে সাহিত্যের মতো আইনও আঁকর্ষণ করেছিল । 
এই সময়ু থেকেই তীর মনে বিখ্যাত আইনজীবী হওয়ার স্বপ্ন বাসা 
বাঁধে, ঝা একদিন তার জীবনে শোচনীয় পরিণতির কার্ণ হয়। 
পুলিন কোর্টে কাজ করবার সময়ে তিনি সংবাদপত্রেও লিখতেন । 
তৰে সরকারী চাকরিতে নিযুক্ত থাকায় একাজ তিনি বেনামীতেই 
করতেন। সাংবাদিকতায় তার অসামান্য দক্ষতা ছিল। দাংবাঁদিকতা 
থেকেও তার কিছু আয় হ'তো। কিন্ত সাংবাদিকতার পথ লব সময় 
নিরাপদ ছিল ন1। একবার 04629, নামে একটি কাগজে একটি 
প্রবন্ধ লেখায় তাকে মানহানির দায়ে পড়তে হয়। পত্রিকার সম্পাদক 
মধুসুদনের নাম প্রকাশ না করে গা-ঢাকা দেন। ফলে মধুস্থদন 
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সে যাত্রা! নিষ্কৃতি পান। সেই থেকে সাংবাদিকতার প্রতি তার বিরক্তি 
ও বিরাগ জন্মে । 

এখন তিনি আদালতের কাজ, আইন পড়া এবং জ্ঞাতিদের সঙ্গে 
পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে মামলায় প্রধানত ব্যস্ত থাকেন। সেই সঙ্গে 
নিভৃত নেপথ্যে আর একটি বিষয়েও তিনি ব্যস্ত থাকেন-_-সেটি বাংলা 
ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন । এই অনুশীলন তার মাদ্রাজ থেকেই 
শুরু হয়েছিল। কারণ, মাদ্রাজ থেকে ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়াবি 
তারিখে গৌরদাসকে লেখ! তার পত্রে তিনি কাশীরাম দাসের মহাভারত 
ও কৃত্তিবান ওঝার রামায়ণ চেয়ে পাঠিয়েছিলেন । এ সময় থেকেই 
যে তিনি বাংল! ভাষার ও সাহিত্যের পুনরনুশীলন শুক করেছিলেন, 
তাতে কোনও সন্দেহ নেই । এর কিছুদিন পরেই, এঁ বৎসর জুলাই 
মাসে, বীটন সাহেব তাকে ইংরেজী ছেড়ে বাংল। ভাষায় কাব্য রচন! 
করতে উপদেশ দেন। এই উপদেশ এবং গৌর্দাসের লন্মেহ পরামর্শ 
মধুস্থদন নিশ্চয়ই উপেক্ষা করেন নি। তিনি যখন কয়েক বছর পরে 
কলকাতা ফিরে এলেন, তখন দেখলেন, ইংরেজী-শিক্ষিত বিশিষ্ট 
ব্যক্তিরা প্রায় সকলেই বাংলা ভাষা" ও সাহিত্যকে পুনরুজ্জীবিত ও 
নবরূপে সজ্জিত করবার জন্তে মেতে উঠেছেন। মধুস্দনও সহজেই 
সেই মাতামাঁতিতে যোগ দিয়েছিলেন । তিনি বহুদিন বাংলাদেশ থেকে 
দুরে থাকায় তৎকালীন বাঁংল। সাহিত্য সম্পর্কে তার যে অজ্ঞতা ছিল, 
তা যে তিনি দূর করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন, এবং বন্ধু-বান্ধবদের 
অজ্ঞাতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করছিলেন, তাতে সন্দেহ 
নেই। এখন তিনি ইংরেজী ভাষায় মহাকবি হওয়ার উচ্চাশ! যে 
ত্যাগ করেছিলেন, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু মহাকবি হওয়ার 
উচ্চাশা! তিনি ত্যাগ করেন নি। এখন বাংল! ভাষায় বায়রন, স্কট, 
মিল্টন হয়ে দেখা দেওয়ার ব্বপ্পই তিনি দেখছিলেন। এর প্রমাণ 
'আমরা পাই, কিশোরীষ্ঠাদ মিত্রের বাগানবাড়িতে একটি ঘটনা থেকে । 
নগেন্্রনাথ সোম তার “মধু-স্মৃতিতে” ঘটনাটির সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন £ 
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কিশোরীর্টাদের এই উগ্ভান-বাটিক! সাহিত্যচর্চার এবং সুহৃৎ- 
সম্মিলনের গ্রীতি-নিকুঞ্জস্বরূপ একটি কেন্দ্র ছিল। এই বিবিধ 
তরুলতারাজি-স্ুশোভিত উদ্ভান বাটিকায় বাধাঘাট-স্থশোভিত একটি 
সরোবর ছিল। এই সুশীতল বাগী-তীরবর্তী রমণীয় মগুপে 
সায়ান্ছে সুহ্ৃতমগ্ডলী সমবেত হইয়া, সাহিত্য5, রহস্তালাপ ও 
ভাব বিনিময় করিতেন। একদিন এইরূপ এক বৈঠকে স্বর্গীয় 
প্যারীটাদ মিত্র, ওরফে টেকচাদ ঠাকুরের সহিত বাঙ্গালা ভাষা- 
গঠন সম্বন্ধে মধুন্দনের মহাতর্ক উপস্থিত হয়। প্যারী্টাদ তখন 
“মাসিক পত্রঁ নামক একখানি সাময়িক পত্রের সম্পাদকরূপে 
অধিষিত; তাহার “আলালের ঘরের ছুলাল+ সেই পত্রে ক্রমশঃ 
প্রকাশিত হইতেছিল। সে সময়ে সংস্কৃত বীত্যনুসারে বাংল! 
ভাঁষা-লিখনের যুগ প্রচলিত ; প্যারীাদ সেই পণ্ডিতী-রীতির 
পরিবর্তন এবং চলিত ভাষায় পুস্তক-লিখন-প্রণালী প্রবর্তনের 
উদ্দেশে, সহজ ভাবাতেই উক্ত পুস্তক প্রণয়ন ও প্রচার করিতে- 
ছিলেন। মধুসূদন প্যারীটাদকে উক্ত গ্রন্থ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 
“আপনি এ আবার কি লিখিতে বসিয়াছেন 1-_-লোকে ঘরে 
আটপৌরে যাহা হয় পরিয়া আত্মীয়জন সকাশে বিচরণ করিতে 
পারে; কিস্তু বাহিরে যাইতে হইলে, মে বেশে যাওয়া চলে না । 
“পোশাকী” পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তাই এইখানে । আপনি, 
দেখিতেছি, “পোশাকী'র পাট তুলিয়। দিয়া, ঘরে বাহিরে সভা- 
সমাজে সর্বত্রই এই আটপৌরে চালাইতে চাহেন। ইহাও কি 
কখন সম্ভব 1৮ ইংরেজী ভাষায় স্ুপপ্ডিত এবং অন্ঠান্য ভাষাফ 
ব্যুৎপন্ন হইলেও, মধুস্দন যে বাঙ্গাল! ভাষার কোনও ধার ধারেন, 
এরূপ ধারণা কাহারও ছিল না। তাহার মুখে এই শ্লেষোক্তি 
সম্পূর্ণ অনধিকার চর্চা মনে করিয়া, উত্তেজিতভাবে প্যারীচাদ 
বলিলেন, “তুমি বাঙ্গালা ভাষার কি বুঝিবে? তবে, জানিয়া রাখ, 
আমার প্রবতিত এই রচনা-পদ্ধতিই বাংলা ভাবায় নিবিবাদে 
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প্রচলিত এবং চিরস্থায়ী হইবে! মধুসূদন তাহার স্বভাব-স্থুলভ 
হাস্য সহকারে তদুত্তরে বলিলেন, [6 15 005 12106998£2 ০৫ 
51919210702179 01315595090 17020016 12150]5 000 
6156 581)51076. উহা কি আবার একটা ভাষা! দেখিবেন, 
আমি যে ভাষার স্থতি করিব, তাহাই চিরস্থায়ী হইবে 1” এই 
কথা শুনিয়া এবং উহাকে সম্পূর্ণ রহস্ত-বাক্য মনে করিয়া, 
সমবেত সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন ; কেহ কেহ বিদ্পচ্ছলে 
বলিলেন, “তৃমি বাঙ্গালা লিখিবে? আর তাহা চিরস্থায়ী হইবে ! 
সেত আর একালে নহে, (6111 616 21:52 089121905 1), 
মধুস্দনের এ দত্তোক্তি নিছক বাক্যাড়ম্বর ছিল না। তিনি 
নিশ্চয় এ সময় বাংল! ভাষায় সাহিত্য স্থট্টির জন্যে নিজেকে প্রস্তুত 
করছিলেন এবং তার নিজের ধারণা অন্ুসারে তিনি সংস্কৃত ভাষা 
ও সাহিত্যের চর্চা ক'রে-_-তার নবন্থষ্ট বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের 
জন্যে সংস্কৃত শব্দ-চয়নে ও সংকলনে ব্রতী ছিলেন। তবে বাংলা 
গগ্যের নৃতন সরণি স্থপ্টির কাজ তাকে করতে হয় নি; সে কাজের 
দায়িত্ব পরে পড়েছিল হিন্দু কলেজের কৃতী ছাত্র মধুস্দনের উপর 
নয়-_-পড়েছিল হুগলী কলেজের কৃতী ছাত্র বস্কিমের উপর । অচিরে 
মধুন্ূদনের উপর যে কাজের ভার পড়লো, তা। ছিল বাংলা লাহিত্যে 
নাটক ও কাব্যের নব-রূপায়ণ। 
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৮ 
নব সাহিত্যের সচন। 


মধুস্দন যখন কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন, তখন কলকাতার 
সন্ত্রাম্ত ব্যক্তিরা পাশ্চাত্য ঢঙে নাট্যাভিনয় করবার জন্যে কতখানি 
আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন, তা আগেই বলেছি। আশুতোষ দেবের 
€ ছাতুবাবুর ) বাড়িতে 'শকুস্তল' নাটকের অভিনয় দেখতে কলকাতার 
অনেক সন্তান্ত ব্যক্তিই উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন 
পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, তার ছোট ভাই রাজা ঈশ্বরচন্দ্র 
সিংহ এবং যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ( পরে স্যার ও মহারাজা)। অভিনয়- 
শেষে যতীন্দ্রমোহন প্রসঙ্গক্রমে রাজা ঈশ্বরচন্দ্রকে বললেন, “দেখুন, 
দ্ুএকদিনের আমোদে এতো টাকা খরচ না ক'রে, একটি স্থায়ী 
রঙ্জগালয় স্থাপন করতে পারলে অনেক বেণী উপকার হতো ।” 
উপস্থিত সকলেই যতীন্দ্রমোহনকে সমর্থন করলেন। রাজ! ঈশ্বরচন্দ্র 
অত্যন্ত নাট্যামোদী ছিলেন। তিনি এবং তার অগ্রজ রাজ। 
প্রতাপচন্দ্র দুজনেই স্থায়ী রঙ্গালয় স্থাপনে উদ্যোগী হলেন। এর 
কিছুদিন আগে তারা ছ্বারকানাথ ঠাকুরের বেলগেছিয়াস্থ বাগানটি 
ফিনেছিলেন। সেখানেই তারা এই নাট্যশাল। স্থাপনের ব্যবস্থা 
করলেন। বন্ছ অর্থব্যয়ে রঙ্গশালা নিমিত হ'লো, প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক 
সকল কিছু সংগৃহীত হ'লো। এখন সন্ধান হ'তে লাগলো একটি 
উপযুক্ত বাংল নাটকের । 

কিন্তু আধুনিক দর্শকদের রুচিকর হ'তে পারে, এমন বাংলা 
নাটক কিছুই ছিল না তখন। তাই তারা সংস্কৃত নাটকের বাংল। 
অনুবাদের উপরই নির্ভর করলেন। স্থির হ'লে শ্রীহর্যদেবরচিত 
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“রতবাবলী” নাটকের অনুবাদ তারা অভিনয় করবেন। অনুবাদ 
করবার ভার পড়লো রামনারায়ণ তর্করত্বের উপর। রামনারায়ণ 
তখন “কুলীনকুলসর্বত্ষ” নামে একখানি বাংলা নাটক লিখে সুনাম 
করেছিলেন। সংস্কৃত ভাষাতেও তার পাণ্ডিত্য ছিল। তাই “রত্বাবলী” 
নাটকের বাংল! অনুবাদ তাকে দিয়েই করানো! হ'লো। 

বিপুল অর্থব্যয়ে বেলগেছিয়া রঙ্গমঞ্জে “রত্বাবলী” অভিনয়ের 
প্রস্তুতি চলতে লাগলো । এই বিঘোষিত অভিনয় দেখবার জন্তে কেবল 
সন্ত্রস্ত ও বিশিষ্ট বাঙ্গালীরাই নয়, অনেক ইংরেজ, পা্শী, ইহুদী, 
আত্মানী সম্ভান্ত ব্যক্তিরাও আগ্রহ ও ওৎস্থক্য প্রকাশ করলেন। বাংলা 
নাটক দেখে তাদের রস-গ্রহণের যাতে অসুবিধা না হয়, সেজন্য 
“রত্বাবলী” নাটকের ইংরেজী অনুবাদ করিয়ে তার এক এক কপি 
অবাঙ্গালী দর্শকদের দেওয়ার প্রস্তাব কর! হ'লো। কিন্তু এতো! অল্প 
সময়ের মধ্যে এই নাটক ইংরেজীতে অনুবাদ করবে কে? 

গৌরদাস বসাকের সঙ্গে রাজা প্রতাপচন্দ্র, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র এবং 
মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের হৃগ্তা ছিল । তিনি নিজেও এই নাট্যাভিনয়ের 
সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি মধুস্থদনের নাম করলেন। মধুস্থদনের 
ইংরেজীতে অসামান্য অধিকারের কথা কারো অজানা! ছিল না। 
তারা সকলেই গৌরদাসের কথামতো মধুস্থ্দনের উপরই প্রত্বাবলী” 
নাটকের ইংরেজী অনুবাদ করার ভার দিলেন। স্থির হ'লো 
রত্বাবলীর বাংলা অনুবাদ থেকেই মধুস্দন তার ইংরেজী অনুবাদ 
করবেন। 

কয়েকদিনের মধ্যেই মধুস্দন রত্বাবলীর কিছু অংশ অনুবাদ ক'রে 
দেখাবার জন্যে পাঠালেন। সেই সঙ্গে তিনি গৌরদাসকে একটি পত্রে 
এই অনুবাদ সম্পর্কে লিখলেন £ 
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সত্যই, এই “রত্বাবলী” নাটকের ইংরেজী অনুবাদ-স্ত্রেই মধুস্দন 
রাজা প্রতাপচন্দ্র, রাঁজ! ঈশ্বরচন্ এবং মহারাজ! যতীন্দ্রমোহনের মতো 
সাহিত্যামে'দী ও হিতৈষী বন্ধুদের পেলেন_-যা মধুস্থদনের বাংলা 
সাহিত্যালোকে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত ও অবারিত ক'রে দিল। 
মধুস্দনের ইংরেজী অনুবাদ সম্পূর্ণ হ'লে তা রাজ! প্রতাপচন্দ্র ও রাজা 
ঈশ্বরচন্দ্র নিজ ব্যয়ে ছাপালেন এবং মধুস্দনকে পারিশ্রমিকরূপে পাঁচ শ 
টাকা দিলেন। 

১৮৫৮ সালের ৩১শে জুলাই “রত্বাবলী” বেলগেছিয়। রঙগমঞ্চে 
প্রথম অভিনীত হ'লে! প্রথম ও দ্বিতীয় বারের অভিনয়ে কেবল 
বাঙ্গালী দর্শকরাই উপস্থিত ছিলেন। তৃতীয় ও চতুর্থবারের অভিনয়ে 
বহু ইংরেজ ও অন্তান্ত অবাঙ্গালী দর্শক উপস্থিত ছিলেন । ইংরেজ 
দর্শকদের মধ্যে তখনকার বাংলার ছোট লাট স্তার ফ্রেডরিক হযালিডে, 
তার স্ত্রী, হাইকোর্টের বিচারপতিরা ও বহু উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী 
উপস্থিত ছিলেন। 'রত্বীবলী'র অভিনয় ও অনুবাদ সম্পর্কে মধুন্দনের 
সহাধ্যায়ী বন্ধু এবং বিখ্যাত পঞ্জিত প্রেম্টাদ তর্কবাণীশের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
রাম চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন £ 
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একে নাট্যশালা সর্বাঙ্গনুন্দর, তাহার উপরে অর্কেন্টা 
যতোদুর মনোরম হইতে পারে তাহা হইয়াছিল। ইহাতে রঙ্গ- 
ভূমির সৌন্দর্য ইন্দ্রালয়ের ন্যায় হইয়াছিল, একথা বলিলে অত্যুক্তি 
হইতে পারে না। শ্রোতা মাত্রই মোহিত হইয়াছিলেন ; এবং 
আমি ' স্বাভাবিক অনেক বিষয়ে সিনিক্যাল, আমিও ক্ষণকাল 
মোহিত হইয়াছিলাম। এ সময়ে মধুস্দনের ইংরাজি অনুবাদের 
এক এক খণ্ড ইংরাজ, আর্মানী ও পাশা শ্রোতাদিগের হস্তে 
দেখিয়াছিলাম। 

মধুনথদনের রত্বাবলীর ইংরাজি অনুবাদ দেখিয়া ছোট লাট 
ও তাহার সহধনিণী অতিশয় প্রশংসা করেন। নাটক অভিনয়ের 
ছুই চারি দিবস পরে রাজার নিকট আমি একথা শুনিয়াছিলাম। 
কেবল লাটসাহেব নহেন, ইংরাজি সংবাদপত্রসমূহের তাবৎ 
সম্পাদকের! রত্বাবলীর অভিনয় সম্বন্ধে যে সকল দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন, 
তাহাতে অনুবাদের বিস্তর প্রশংসা করেন। “হরকরা' কাগজের 
সম্পাদক বলেন, “এতদূর বিশুদ্ধ ইংরাজি রচনা আমরা আর 
কখনও দেখি নাই। বাঙ্গালীর লেখনী হইতে এরূপ লেখা কখনও 
যে হয়, আমরা জানিতাম না। কেবল বাঙ্গালী নহে, কলিকাতার 
মধ্যে অনেক ইংরাজও এরূপ লিখিতে পারিয়াছি বলিয়া, আপনা- 
আপনি শ্লাঘ প্রকাশ করিলে অহঙ্কৃত বলিয়া দূষিত হইবে না।” 
'রত্বাবলী'র অভিনয়ের যখন প্রস্তুতি চলছিল এবং রাজার! এই 


অভিনয়কে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করছিলেন, 
তখন মধুস্দন এই ধরনের একটি “অকিঞ্চিংকর নাটকের অভিনয়ের 
পেছনে এতে অর্থব্যয় কর! হচ্ছে বলে বন্ধু গৌরদাসের কাছে মন্তব্য 
করেন। তাতে গৌরদাম বললেন, “ভালো নাটক বাংল! ভাষায় 
থাকলে আমর! রত্বাবলীর অভিনয় করতাম না।” গৌরদাসের কথা৷ 
শুনে মধুসুদন বললেন, “বাংলা ভাষায় ভালো৷ নাটক? বেশ, আমিই 
তা লিখব!” 
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মধু্দনের ক্ষমতা! সম্পর্কে গৌরদাসের অগাধ বিশ্বাস ছিল। তাই 
তিনি বললেন, “ভালোই তো, চেষ্টা করেই দেখ ন11” 

এই ঘটনা সম্পর্কে গৌরদাস পরবর্তীকালে তার স্মৃতিচারণায় 
বলেছেনঃ 
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( মধুস্দন ) এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে তৎকালে প্রচলিত বাঙ্গাল! 
পুস্তক ও সংস্কৃত নাটক আনাইয়া পাঠ করেন এবং অতি অল্পদিনের 
মধ্যেই শমিষ্ঠা নাটকের কিয়দংশ রচনা করিয়া গৌরদাসকে দেখাইলে 
তিনি বিস্মিত হইলেন।” মধুস্দন এ সময়ে এশিয়াটিক সোসাইটি 
থেকে বাংলা ও সংস্কৃত বই এনে পড়েছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি যে 
বাংল! নাটক লেখার জন্তেই কেবল এঁ সময় বাংলা ভাষার অনুশীলন 
স্বর করেন, তা ঠিক নয়। অন্ঠান্য বন্থ ভাষার মতোই বাংল। ভাষার 
অনুশীলন তিনি বহু পূর্ব থেকেই করেছিলেন ; নইলে তিনি দমদম রোডে 
কিশোরীর্টাদ মিত্রের বাগান বাড়িতে প্যারীটাদ মিত্রের সম্মুখে কখনে। 
দস্তোক্তি করতেন না । ১৮৫৮ শ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিক থেকে মাঝামাঝি 
পর্যস্ত রত্বাবলীর অভিনয়ের প্রস্তুতি চলছিল। এ বছর অক্টোবরের 
মধ্যেই মধুস্দন তাঁর শিমিষ্ঠা নাটকের রচনা শেষ করেছিলেন। 
মধুসথদন পূর্ব থেকে বাংলা ভাষার অনুশীলন না করলে এত 
অল্প সময়ের মধ্যে ( গৌরদাসের কথামতো, দু-এক সপ্তাহের মধ্যেই ) 
একটি ভাষাকে আয়ত্ত ক'রে একটি সুন্দর নাটক রচনা তার পক্ষে 
সম্ভব হ'তো না। নগেন্দ্রনাথ সোম যে লিখেছেন £ “১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে 
'শরিষ্ঠা' নাটক বিরচিত, গ্রস্থাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, তা-ও 
ঠিক নয়। “শগিষ্ঠা, ১৮৫৮ থ্রীষ্টান্ের প্রথমার্ধেই রচিত হয়েছিল, 
অবশ্ঠ মুদ্রিত ও প্রকাশলাঁভ করেছিল পর বংসর। “শমিষ্ঠাঁ ১৮৫৮ 
্ীষ্টাব্দের প্রারস্তে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়”--যোগীন্দ্রনাথ বন্থুর এই 
উক্তিও ঠিক নয়। ১৮৫৮ গ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের গোড়াতেই 'শমিষ্ঠা? 
নাটক লেখ। হয়ে গিয়েছিল। কারণ, বাংল! ভাষায় তার নৃতন নাটক 
রচনার কথা৷ গৌর্দাসকে জানালে রাজ! প্রতাপচন্দ্র, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ও 
মহারাজা যতীন্দ্রমোহন, সকলেই এঁ বাংলা! নাটকের পাঙুলিপি দেখবার 
জন্তে উৎনুক্য প্রকাশ করেন। ১৮৫৮ গ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই এক পত্রে 
যতীন্দ্রমোহন গৌরদাসকে লেখেন £ 
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যতীন্দ্রমোহন মধুল্দনের এই বাংল! নাটক পড়ে মুগ্ধ ও বিস্মিত 
হলেন। তিনি ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্ষের ২৭শে নভেম্বর তারিখের পত্রে 
মধুনুদনকে লিখলেন £ 
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শমিষ্ঠা, ছিল ইউরোপীয় নাটকের আঙ্গিকে রচিত বাংল! সাহিত্যের 
প্রথম নাটক। এই নাটকের অভিনবত্ব স্বীকার করলেও রাজার৷ 
তাদের সভা-পণ্ডিত ও আলঙ্কারিক প্রেম্টাদ তর্কবাগীশকে নাটকটি 
দেখতে দিলেন, বলেন, যে যে জায়গায় নাটকটির দোষ আছে, সেই 
সেই জায়গায় তিনি যেন দাগ দিয়ে দেন। 'শমিষ্ঠাঁ কিছুটা আধুনিক 
ইউরোপীয় নাটকের আদর্শে লিখিত ছিল। সংস্কৃত নাটকের বিধান 
অনুযায়ী লেখা হয়নি। স্থতরাং সংস্কৃত আলঙ্কারিক প্রেমাদ তর্ক- 
বাগীশের কাছে নাটকটি আগাগোডা৷ ক্রুটিপূর্ণ ছিল। তিনি রাজাদের 
বললেন, “সংস্কৃত রীতি অনুসারে এই নাটকটি হয়নি। কাটকুট করলে 
গোটা রচনাটির কিছুই থাকবে না। সুতরাং এর সংশোধন করবার 
ইচ্ছা! আমার নেই । নাটকটি সম্ভবত কোনও ইংরেজী শিক্ষিত নব্য 
বাবুর রচনা ৷ 

প্রেমর্টাদ তর্কবাণীশের এই বিরুদ্ধ সমালোচনাতেও রাজ প্রতাপচন্দ্র, 
রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ও মহারাজা যতীন্দ্রমোহন নিরস্ত হলেন না। তারা 
ইংরেজী নাটকের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। ন্ুতরাং সংস্কৃত রীতি 
অনুযায়ী লেখা নয় ঝ'লেই যে নাটকখানি নাট্যাভিনয়ের অনুপযুক্ত, তা 


৯২৬ 


তার স্বীকার করলেন না। তবে বাংল! ভাষায় মধুস্ুদনের পুর্ণ 
অধিকার থাকা সম্পর্কে তাদের কিছুটা! সংশয় ছিল। তাই তারা 
নাটকখানির সংলাপে বাক্যগঠনে যদি ব্যাকরণগত বা বাগবিধিগত 
দোষ থাকে, তা সংশোধন করিয়ে নেওয়ার জন্যে মধুন্দনকে নাটকখানি 
রামনারায়ণ তর্করত্বকে দেখাতে অনুরোধ করলেন। মধুস্দন 'শরিষ্ঠা 
নাটকখানি রামনারায়ণকে দেখতে দিলে রামনারায়ণ তাতে ভাষার 
ওপর কেবল খবরদারিই করলেন না, নাটকখানিকে সংস্কৃত রীতি 


অনুসারে পরিবতিত করতে বললেন। মধুস্দন তাতে সম্মত হলেন না । 
তিনি এই প্রসঙ্গে গৌরদাসকে যে পত্র লেখেন, তাতে বলেন £ 
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'শিষ্ঠা” রচনার কাজ শেষ হ'লে রাজ। প্রতাপচন্ত্র ও রাজা 
ঈশ্বরচন্দ্র মধুস্ুদনকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে 'শিমিষ্ঠা, নিজেদের ব্যয়ে 
মুদ্রিত করলেন। তারপর রত্বীবলীর মতোই বিপুল অর্থব্যয় ক'রে 
মহাসমারোহে শসিষ্ঠাকে বেলগেছিয়া নাট্যশালায় মঞ্চস্থ করবার জন্যে 
প্রস্তুতি সুরু হ'লো। এবারও ইংরেজ ও অন্তান্ত অবাঙ্গালী দর্শকদের 
জন্য তার! “শগিষ্ঠা” নাটককে ইংরেজিতে অনুবাদ করবার কথা৷ ভাবলেন 
এবং সেই কাজের” ভার দিলেন নাট্যকার মধুন্থদনকেই । মহারাজ 
যতীন্দ্রমোহন নিজে “শমিষ্ঠা'র জন্য কয়েকটি গান লিখে দিলেন। 

১৮৫৮ শ্রীষ্টাব্দে শি্িষ্ঠা” পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ঝলে 
মধুস্দনের জীবনীকাররা বলেছেন। কিন্তু ১৮৫৯ গ্রীষ্টাব্বের ৯ই 
জানুয়ারি মধুন্থদন গৌরদাস বসাককে লিখছেন £ “[ 11069 £০ 
৪০50 00 20163, 74051151) 2100 7616911, 10212 
£:92ণুড ** 1৮ অর্থাৎ এ সময়ও শমিষ্ঠা ও তার ইংরেজী অনুবাদ 
কোনটিই প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু এর দশদিন বাদেই, ১৯শে 
জানুয়ারি ঘতীন্্রমোহন ঠাকুর পমিষ্ঠা নাটকের এক কপি উপহার 


১২৮ 


পেয়ে সানন্দে প্রাপ্তি স্বীকার করেছেন, দেখা যায়। ্ুতরাং 'শিগ্িষ্ঠা 
নাটকটি যে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্ধের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি প্রকাশিত 
হয়েছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ইংরেজী অন্বাদটি প্রকাশিত 
হয়েছিল আরও কিছুদিন পরে। 

'শমিষ্ঠা” নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে, মধুনুদন ধাদের মতামতকে 
গ্রহণীয় মনে করতেন, তারা সকলেই একবাক্যে সায় দিলেন। 
রাজনারায়ণ বনু তখন মেদিনীপুর শহরে শিক্ষকতা করতেন। তিনি 
“শসিষ্ঠী” পড়ে মধুনদনকে লিখে পাঠালেন £ 
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€বিবিধার্থ সংগ্রহের, বিখ্যাত সম্পাদক ডঃ রাজেন্লাল মিত্র লিখলেন ঃ 
“আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, যে সকল বাঙ্গালা নাটক এ পর্যস্ত 
প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সাধারণ জনগণ শগিষ্ঠাকে শ্রেষ্ঠ বলিবেন 
সন্দেহ নাই ।” 

নাটকের মহড়৷ পুরোদমে চলতে লাগলো । রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৫৮ 
্রীষ্টাব্দের ১*ই ডিসেম্বর একটি পত্রে মধুস্দনকে লিখলেন 
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এঁ সময়ে গৌরদাস বসাক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিষুক্ত হয়ে বালেশ্বরে 
চলে গিয়েছিলেন। তিনি তার প্রিয় বন্ধুর এই নাটকের মঞ্চ-সাফল্য 
এবং সেজন্যে উপযুক্ত প্রস্ততি সম্পর্কে খুবই উদ্িগ্ন ছিলেন। রাজা 
ঈশ্বরচন্দ্র তাকে এ নাটকের জন্যে নির্বাচিত অভিনেতাদের যে তালিকা! 
দেন, তাতে এঁ সময়কার শ্রেষ্ঠ অভিনেতা! ও নাট্যামোদী সন্ত্রস্ত ব্যক্তিরা 
অনেকেই ছিলেন। যেমন, প্রিয়নাথ দন্ত ও কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলীর মতো 
শ্রেষ্ঠ অভিনেতারা তো! ছিলেনই, সেই সঙ্গে ছিলেন রাজা ঈশ্বরচন্্ 
সিংহ, মহারাজ। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরিশ্চন্্ 
মুখোপাধ্যায়, রসিকলাল লাহা, ব্রজছুলাল দত্ত, দ্বারকানাথ মল্লিক, 
রাজ ঈশ্বরচন্দ্রের শ্যালক যছুনাথ ঘোব প্রভৃতি সন্তান্ত ব্যক্তিরাও। 
সত্রভূমিকাগলি পুরুষরাই করতেন। “রত্বাবলী” নাটকে যিনি সাগরিকার 
ভূমিকা করেছিলেন, সেই হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় করছিলেন দেবযানীর 
ভূমিকা এবং শমিষ্ঠার ভূমিকার জন্য সম্পূর্ণ একজন নূতন অভিনেতা 
নেওয়া হয়েছিল। তার নাম কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়। তার সম্বন্ধে রাজ। 
ঈশ্বরচজ্্র লিখেছিলেন £ [76 ০0৫ 516) 23 ০৫. 10151) ০10096 
€০ 0211) 15 ৫ 162] 20000151001. 10 ৪. 0)6109010109 12072] 
৬০1০০ 102 50101011565 0232 06 01)2 5৮৮690550 (01393 0501 
1025 ০৮০: ০০6 [05 106 00 10627 8130 00 0:07 ৪1]) 16 
13 02115 51)071125 ৪ ০8080101006 5096০ 01826 1783 1১06 
01015 5805660 0106 100056 5061000 00৮ 51110115650 2৮০০ 
0186 0: 05 6 1715 1007613১ 00005121006 52৮ 01] ৫2৮০- 
100605 001 10150101910 1210165211900175, 

নাটকখানিকে সম্পূর্ণরূপে সাফল্যমগ্ডিত করবার জন্যে সকলেই 
প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকেন। আটখানি নতুন দৃশ্যপট অস্কিত করান! 
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হয়। রাজ! ঈশ্বরচন্দ্রের ভাষায়-_6800160] 200 77082115060 
006 216 10006 0000৮. 
এই নাটকের আধুনিকত্ব, অভিনবস্ধ ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কারো সন্দেহ 
ছিল ন!। কিন্তু নাটক শ্রেষ্ঠ হলেই যে জনপ্রিয় হবে এমন কোনও কথ! 
নেই। তাই 'শগিষ্ঠা কতখানি মঞ্চসফল ও জনপ্রিয় হবে, সে বিষয়ে 
সকলেরই কৌতুহল ও গৎস্থুক্যের সীম! ছিল না । রাজা ঈশ্বরচন্দ্রও এ 
বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন না। তিনি এঁ পত্রে গৌরদাসকে লেখেন £ 
০ 012 10075 ড08৮ ৪665০৮ 5001, 2 01175 
25 (186 49172110150 7111 1)9৬০ 010 002 5085০. 1 
15 5001 ৪ 00802 06 00006 12002 16 জা1]1 06 
85 [90190191259 [90172211. 1] আ1]] 5152 100 01011010 
50002107115 10 0181655 10 1095 185550. 175 01262] 
0: 1310110 ০1010101520. 
ওদিকে বেলগাছিয়া ভিলায় যখন শসিষ্ঠার মহড়া পূর্ণোগ্মে চলছিল, 
তখন ৬নং লোয়ার চিৎপুর রোডে মধুসুদনের চলছিল শমিষ্ঠা৷ নাটকের 
ইংরেজী অনুবাদ । মধুস্দন শমিষ্ঠার প্রথমাংশ ইংরেজীতে অনুবাদ 
ক'রে মহারাজ যতীন্দ্রমোহনকে দেখতে দেন। এ অনুবাদ সম্পর্কে 
যতীন্দ্রমোহন মধুস্দনকে লেখেন ঃ 
1 9190%760 0106 01:90 0010101) 0৫6 501: 5:7£1151) 
ড2151019 06 96100515008. 60 10) 21610, 0 0019068 
চ২518 2100. 16 11050. 10 23:02201176]5 3 0: 105 ০ 
7817 ] ড210]5 061166১0096 16 10 15 21715176011) 
6 5016 11) 1010) 10 15 ০০6০13১ (21001 00006 
1806 ১৫০16 আ1]] 06 50 )১ 5001 0125278 0:289196101) 
আা1]] 2৮০1 9010955 (1926 06 180795811, 
১৮৫৯ গ্রীষ্টাবের ১৯শে জানুয়ারি তারিখে “শিমিষ্ঠা” নাটক উপহার 
পেয়ে যতীন্দ্রমোহন মধুসুদনকে লেখেন £ 


১৩১ 


4৯0০০০0৮205 10956 00201 001 5001 1100 01:68625 
16 15 ৪ £€610) 0015 ০0:00 0: 00০ 22161)060 00101. 
গু আআ] 0550০ 10 02:60]15 23 21) 11521012016 
০0000006100 00 006 105106 1161560165 06 ০00: 
০০) 210 ] 0000 1006 006 52101015009 আ1]1 
6815 005 2150 01202 2:090176 06. 01810095 11) 036 
61708001215, 
গু 20) 51980 60 1007 6080 21). 710£11519 21910 
06 45210015008 15 10 ৮0০ 10659, [70100 51890 ] 
108৬০ 52610) ০0 005 4“138078811% 2180. 00151001115 
6796 11) 00০ 01552106 105021006 006 2110001: 15 1710056]1 
00০ 02105182001 1 2100 52100011)6 11) 105 620০0020101), 
105 2005 21:25 00106 10215611005] ০1]; 
006 1095 21162055096 05 15626 005 26261 
[70016101. ০0: 006 13090146১ 2101 [0115 0611256, 0০ 
11] 0০ 2015 €0 00 105605 60 00০ ০0170200015 
০01 0106 2০02৮, 
রলাজারা শমিষ্ঠার ইংরেজী অনুবাদের জন্যেও মধুস্দনকে উপযুক্ত 
পারিশ্রমিক দেন। মধুস্দন রত্নাবলীর ইংরেজী অনুবাদ, শমিষ্ঠা নাটক 
ও শমিষ্ঠা নাটকের ইংরেজী অনুবাদ কৃতজ্ঞতার নিদর্শনরূপে রাজ 
প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও রাজ ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে উপহার দেন। উপযুক্ত 
পারিশ্রমিক ও মুদ্রণের ব্যয় ছাড়াও রাজারা মধুস্থদনকে প্রচুর অর্থ 
সাহায্য করেছিলেন। শেক্‌স্পীয়র তাঁর নাটকের জন্তে প্রধানতঃ 
£:09010115 বা মেঠো দর্শকদের অর্থাৎ জনসাধারণের আম্ুকুল্যের 
উপর নির্ভর করলেও ডিউক অব সাদাম্পটন বা ডিউক অব এসেক্সের 
মতো৷ অভিজাত ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন অনুভব করতেন। 
ডিউক অব সাদাম্পটনের পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে তার কাব্য ও 
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সনেটগুলি রচিত হ'তো৷ কিনা সন্দেহ। মধুস্দনের ক্ষেত্রেও তা-ই 
হয়েছিল। শেক্স্পীয়রের সময়ে পেশাদারী সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ছিল। 
কিন্তু মধুনুদনের সময়ে সাধারণ রঙ্গমঞ্চ বলে কিছুই ছিল না_য৷ 
ছিল তা৷ ধনী সম্রান্ত ব্যক্তিদের শখের নাট্যশালা। তাই মধুন্দূনের 
নাট্য রচনা, এমন কি কাব্য রচনা, রাজা প্রতাপচন্দ্র, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র 
ও মহারাজ! যতীন্দ্রমোহনের মতো! ব্যক্তিদের বন্ধুত্ধ ও পৃষ্ঠপোষকতা 
না পেলে কখনই সম্ভব হ'তো না। | 
মধুস্দন তাঁর শমিষ্ঠা নাটকের কাহিনী তীর আশৈশব প্রিয় কাশীরাম 
দাসের মহাভারত থেকে নিয়েছিলেন। এ সময়ে কালীপ্রসন্ন সিংহের 
সংস্কৃত মহাভারতের বাংল! অনুবাদের কিয়দংশও প্রকাশিত হয়েছিল। 
মধুন্দন তারও সাহায্য নিয়ে থাকবেন। মধুল্দন “রত্বাবলী' ইংরেজীতে 
অনুবাদ করেছিলেন এবং তার জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করেছিলেন। তাই 
তীর শমিষ্ঠায় রত্বাবলীর প্রভাবকে তিনি এড়াতে চেষ্টা করেন নি, 
বরং কাহিনীর গঠনে রত্বাবীর সাহায্যই নিয়েছিলেন। মধুসূদনের 
জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু ঠিকই বলেছেন 
'-*নিজের গ্রন্থের প্রতিষ্ঠার জন্য তাহাকে, কিয়ৎপরিমাণে, 
রত্বাবলীকেই আদর্শ নির্বাচন করিতে হইয়াছিল। উভয় গ্রন্থে, 
সেইজন্য, ভাব্গত, এবং কোন কোন স্থলে ভাষাগত সাদৃশ্য 
লক্ষিত হইবে। উভয় গ্রন্থেই দুইজন নায়িক1। জ্যেষ্ঠা অভিমানিনী 
ও কোপনা, কনিষ্ঠ অভিমানশুন্তা ও মুষ্ধস্বভাবা ; রূপ-গুণে 
জ্যে্ঠা কনিষ্ঠার নিকট পরাভূত । উভয় গ্রস্থেই কনিষ্ঠ কিছুদিনের 
জন্য জ্যোষ্ঠার দাসী ; কিন্তু পরিণামে কনিষ্ঠারই জয়। উভয় গ্রস্থেই 
জ্যেন্ঠা কনিষ্ঠাকে স্বামীর দৃষ্টিপথ হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন; কিন্তু কৃতকার্ধ হইতে পারেন নাই। রাজার রূপে 
উভয় গ্রন্থের নায়িকাই সমান মুগ্ধী। যতদিন কনিষ্ঠাকে না 
দেখিয়াছিলেন, ততদিন উভয় গ্রন্থের নায়কই জ্ঞেষ্ঠার প্রতি প্রগাঢ় 
অনুরক্ত ; কিন্তু কনিষ্ঠাকে দেখিবামাত্র উভয়েরই প্রেন শরতের 
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মেঘের ম্যায় কোথায় ভানিয়া গিয়াছে। উভয় গ্রন্থে এইরূপ 
আরও অনেক সাদৃশ্য আছে। উভয়ের উপসংহারও একরপ। 
কিছুদিন যন্ত্রণা ভোগের পর উভয় গ্রন্থেরই নায়ক-নায়িকাগণ 
সমভাবে সুখী হইয়াছেন ।"** 
শমিষ্ঠা নাটকে রত্বাবলীর ভাবগত ও কাহিনীগত সাদৃশ্য থাকলেও 
আঙ্গিকের দিক থেকে শরসিষ্ঠা রত্বাবলী থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল এবং 
বাংল! নাট্য সাহিত্যে নবযুগের সৃচন। করেছিল। 
শমিষ্ঠার প্রচ্ছদপত্রে মধুসুদন কালিদাসের রঘুবংশ থেকে একটি 
শ্লোক উদ্ধত ক'রে দিয়েছিলেন £ মন্দ; কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যামুপ- 
হাস্ততাম্‌। প্রাচীনপন্থীরা মধুস্দনকে কিছু উপহাস করবার চেষ্টা 
করলেও প্রশংসার কলরোলে তা৷ কারো! শ্রতিগোচর হয় নি। মধুস্দন 
তার নাটকের প্রস্তাবনায় যা লিখেছিলেন, তা বাংলা নাট্য সাহিত্যে 
নবযুগেরই প্রস্তাবনা! ছিল ঃ 
মরি হায়, কোথা সে সুখের সময়, 
যে সময় দেশময় নাট্যরস সবিশেষ ছিল রসময়। 
শুন গে! ভার্তভূমি, কত নিদ্রা যাবে তুমি, 
আর নিদ্রা! উচিত না হয়। 
উঠ, ত্যজ ঘুমঘোর, হইল, হইল ভোর 
দিনকর প্রাচীতে উদয়। 
কোথায় বাল্মীকি, ব্যাস, কোথা তব কালিদাস, 
কোথা ভব্ভূতি মহোদয়। 
অলীক কু-নাট্য রঙ্গে; মজে লোক রাটে বঙ্গে, 
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়। 
সুধারস অনাদরে, বিষবারি পাঁন করে, 
তাহে হয় তনু মনঃ ক্ষয়। 
মধু বলে, জাগে মাগো, বিভু স্থানে এই মাগো 
নুরসে প্রবৃত্ত হউক তব তনয়-নিচয়। 
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শমিষ্ঠার' রচনা থেকে মঞ্চস্থ হওয়া! পর্যন্ত কালের বিস্তার প্রায় 
এক বছর ছিল। নিষ্ঠা, রচনার পর থেকে মধুসদন যেন এক নব 
উন্মাদনায় মেতে উঠেছিলেন, স্থষ্টির জন্যে তীর যে প্রতিভা এতোদিন 
উন্মুখ হয়ে ছিল, তা৷ যেন অকম্মাৎ এক দুর্বার শৈলনির্বঝরিণীর মতো 
উতৎ্নারিত হয়ে শত ধারায় প্রবাহিত হ'তে সুরু করেছিল। কোনও 
বাধ তার কাছে বাধা ছিল না, কঠিন প্রস্তর ভেদ ক'রেও সে 
ব্বচ্ছন্দে আপন পথ প্রস্তুত ক'রে নিচ্ছিল। 

রত্বাবলীর ইংরেজী অনুবাদের প্রায় সমসময়ে তিনি তার পশসিষ্ঠা 
রচনা করেছিলেন। *শিমিষ্ঠা” রচনা শেষ ক'রেই তিনি শমিষ্ঠার ইংরেজী 
অনুবাদ সমাপ্ত করেছিলেন। শমিষ্ঠটার অনুবাদ শেষ না হ'তেই তিনি 
স্থরু করেছিলেন তার দ্বিতীয় নাটক “পল্লাবতী” । তিনি ১৮৫৯ খ্রীষ্টাবের 
১৯শে মার্চ তারিখে গৌরদাসকে লিখেছিলেন £ ০ 078 ] 
172৬০ 0০ 68502 06 01000 1 200 210 25911), [217 
107 চড110176 21001211019. 90102010965 2£0১ [518 
৪. 951019519 06 0106 70100 60 006 7২2195, 2180 01965 2019221 
€০ ০০ 00166 6৪212 00 ৮7100 16511700225 206 15 
919151)60, ]. 17. [85012 1095 /016662 €0 [0০ €0 585 
5 16 15 41100660 ডাচ ৪০০৫৮, এ সময়ে তার সরকারী 
চাকরিতেও কাজের চাপ ছিল অনেক বেশি । ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ৩রা মে 
তারিখে তিনি বালেশ্বরে গৌরদাস বদাককে লেখেন ঃ 

[ ০৬০ 5০০ 2 20010955 501: 1006 1)951176 1691160 
€০ 5০০ €ভ০ 1660515 58911161. 806 ০ 00 180 1000 
10৬7 1)2185590 1] 212) 01: ৮2176 0: 01076, 111. 17201775 
1093 02210 20521701176 1011056]6 0107 00202 001: 012 1856 
8 0: 9 ৮263 230 18891) 1185 1720 €0 00 115 01) 
৪100 80 [1996 0267) 0011560 6০ ০92 2 09606 2010 10 
11 5 0: 528 ০০100. 
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জু 


2 20 5190 500. 1115 96100150789. [1 0912 825 500 
আ1]] 2150 1116 016 11061199-- | 

০ 20356 ৪10 101: 50106161096 101 0106 ৩ 1012, 
411 0086 1 ০81 661] 900. 25 01986 0616 26 0 0012060161 
106 12 2] 10121719008 00 102৬6 1620. 1 1 11)61)664 
50 0155 7153590 50013095. [85012 2190 01০ 22195 
€5:01817760 “3০271600157 01015 10026 11792 ৫0186 
15006 00 16,1101015 10017)1106 ] 20) £01135 00 52180 480 
০, 1৬ 0০1 880:6-- 

অর্থাৎ ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ওরা মে তারিখের আগেই মধুস্দন তার 
দ্বিতীয় নাটক “পল্মাবতী'র রচনার কাজ প্রায় শেষ ক'রে ফেলেছিলেন । 
কিন্ত “পন্মাবতী' নাটক রচনার কাজ শেষ হওয়ার আগেই, ৮ই মে 
(১৮৫৯) তারিখে, রাজ। ঈশ্বরচন্দ্র মধুস্দনকে লেখেন £ 

1 1)9৬6 2 ০:10 06 210 10) 00. 0০00]0 50 

0019521016101]% ০৪11 0106 06 0655 0853 2 

চ51:219918 2: 1 2100 01011006105 06 50109 001065610 

08025 00 £0110ভ্য 11110690191615 2661 010218150 16016- 

521868000, 06 002 91081001508 200 176:0165 10 13 

12052050, 125 60 9100%7 006 19210110 0109 ০. ০৪ ৪০6 

69০ 5019117076 2170. 11010711005 1000) 20 0106 521006 

000০ 2100. 160, 0106 5217)6 20001:5, 

রাজ! ঈশ্বরচন্দ্র শিমিষ্ঠা, নাটকের প্রথম রজনীর অভিনয় এবং 
পরবর্তা অভিনয়ের মাঝে কিছু হাস্রসাত্বক নাটক বা! প্রহসন মঞ্চস্থ 
করতে চান। এ সময় কিছু কিছু ব্যঙ্গাত্মবক কবিত। ও কাহিনী বাংলা 
সাহিত্যে রচিত হ'লেও যাকে ইংরেজীতে 81০৪ বলে, তেমন কিছু 
বাংল! সাহিত্যে ছিল না। বাংল! সাহিত্যের এই শুন্তস্থান পূরণের 
জন্টেও মধুস্দনের ডাক পড়লো যে মধুস্দনের লেখনী ভাবগম্ভীর রচনার 
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জন্তেই নুগ্রসিদ্ধ। তিনি স্বল্নকালেরমধ্যে “একেই কি বলে সভ্যতা ?” 
এবং পবুড় শালিকের ঘাড়ে রে” নামে ছুধানি প্রহসন রচনা ক'রে 
সকলকে বিস্মিত ক'রে দিলেন । 


মধুল্দন কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে যে সমাজে চলাফেরা করতেন, 
তারই একটি নগ্ন চিত্র ছিল “একেই কি বলে সভ্যতা?” প্রহসনে। 
এ সময়ে কলকাতার শিক্ষিত সমাজে এমন এক শ্রেণীর তরুণের 
আবির্ভাব হয়েছিল, যারা আধুনিক সভ্যতা ও সমাজ সংস্কারের নামে 
উচ্ছৃঙ্খলতা! ও চরিত্রহীনতার শেষ সোপানে পৌঁছেছিল। তারা দলবন্ধ 
হয়ে মদ খেতো, হিন্দুধর্মের নিষিদ্ধ খাদ্য খেতো, এ দেশীয় আচার- 
ব্যবহার, আদব-কায়দা, সব কিছুর প্রতি দ্ৃুণা প্রকাশ করতো । লোকে 
এদের “ইয়ং বেঙগল৮* বলতো । এই ইয়ং বেঙ্গলের ভয়ে কলকাতার ভঙ্ত 
হিন্দু পল্লীগুলি এক সময় তটস্থ থাকতো৷। কিছুকাল মধুস্থদন নিজে 
ও তাঁর বন্ছ অন্তরঙ্গ বন্ধুরা এই ইয়ং বেঙ্গলের শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। সুতরাং 
এই শ্রেণী সম্পর্কে, এদের সভ্যতার শুম্যগর্ভ আস্ফালন এবং কদাচার 
সম্পর্কে, মধুসুদনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত৷ ছিল প্রচুর। কাহিনীটি 
এইরূপ £ 

কলকাতায় কোনও এক ধনী ব্যক্তি ছিলেন; তিনি ছিলেন 
ইংরেজীতে অশিক্ষিত এবং পরম বৈষ্ণব ; তার ছেলে নবকুমার ইংরেজী- 
শিক্ষিত ইয়ং বেঙ্গলের সদস্য । নবকুমার বন্ধুদের সঙ্গে মিলে “ভ্ঞান- 
তরঙ্জিণী” নামে একটি সভা স্থাপন করেছে। সেখানে তারা প্রতি 
শনিবার মিলিত হয়ে সমাজ-সংস্কার, স্ত্রী-শিক্ষা, স্্রীব্বাধীনতা, বিধৰা- 
বিবাহ প্রভৃতি সম্পর্কে বক্তৃতা দেয়। নবকুমার একদিন বভ্ভৃতা৷ দিল ঃ 

36170161061 এই সভার নাম জ্ঞান-তরঙ্গিণী সভা; আমরা সকলে এর 
[)610108, আমরা এখানে 216৪ করে যাতে জ্ঞান জন্মে, তাই করে থাকি, 
8100 আ০ 2৪ 10115 £০০৭ 51105, (36190610609 আমাদের সকলের 
হিন্ুকুলে জন্ম, কিন্তু আমর! বিদ্যাবলে 52730007-এর শিকল কেটে £6 
হয়েছি। আমরা পুত্বলিক! দেখে হাটু নোয়াতে আর শ্বীকার করিনে ; জ্ঞানের 
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বাতির দ্বারা আমাদের অন্ধকার দূর হয়েছে। এখন আমরা! প্রার্থনা করি এই যে, 
তোমর সকলে মাথ। মন এক করে এদেশের 50121 16:0100800 যাতে হয়, 
তার চেষ্টা কর। 

(56700121061 তোমাদের মেয়েদের ৪০০৪০ করু তাদের স্বাধীনতা দাও-- 
জাতিভেদ তফাৎ কর--হয় বিধবাদের বিবাহ দাও-_তা” হলে এবং তা হলেই, 
আমাদের প্রিয় ভারতভূমি, ইংলগ গ্রভৃতি সত্যদেশের সঙ্গে টক্কর দিতে পারিবে__ 
নচেৎ নহে। কিন্তু 21701210060, এখন এদেশ আমাদের পক্ষে মস্ত জেলখানা ; 
এই গৃহ কেবল আমাদের 11615 17911 অর্থাৎ স্বাধীনতা দালান; এখানে যার 
যেখুশী কর । 0361001270619১ 17. 006 19900 ০৫ 06200]0) 160 93 €10105 
001961595, 

বক্তৃতাশেষে জ্ঞান-তরঙ্গিণী সভার সভ্যরা 4710 17710 001 
3০ 7০6১১ 1.6 03 217105 0081361569১ “জান-তরজিণী সভা 201 
৪৮: ইত্যাদি ধ্বনি দিয়ে সভাগৃহ বিদীর্ণ করলেন। তারপর নিজেদের 
&7১05 করবার জন্য হোটেলে গিয়ে গণিকাদের নৃত্য-গীতে এবং 
নানাবিধ চব্যচুত্ত-লেহ-পেয়ে নিজেদের ঠাণ্ডা করলেন। নবকুমার 
রাত্রিতে মত্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরে বিলিতী কায়দায় ভগিনীকে চুম্বন 
করলেন, পত্বীকে বারাঙ্গনার মতো সম্বোধন করলেন এবং বাবাকে 
“মদ লেয়াও ইত্যাদি আদেশ ক'রে অচেতন হয়ে পড়লেন। পুত্র 
অচেতন হয়ে পড়লে ম! ভয় পেয়ে স্বামীকে ডেকে আনলেন। বাবা 
ছেলের প্রকৃত অবস্থা! বুঝে বললেন £ 

কাল প্রাতেই আমি তোমাদের সকলকে নিয়ে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করবো। 
এ লক্ষমীছাড়াকে আর এখানে রেখে কাজ নেই। চল এখন আমর] ষাই। এ 
বানরটা একটু ঘুমুক। 

নবকুমার ।__“হিয়র, হিয়র, আই নেকেও দি রেজোলুসন |” 

বলাই বাহুল্য, মধুস্থদন ইয়ং বেঙ্গলের আতিশয্য ও অনাচারের কদর্য 
দিকটিকেই দেখাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা দেখাতে গিয়ে তিনি 
লোকচক্ষে ইয়ং বেঙ্গলের প্রগতিশীল দিকটাকেও কিছুটা খাটো ক'রে 
ফেলেছিলেন সন্দেহ নেই। যাই হ'ক, এই প্রহসনে তিনি হাস্তরসাত্মক 
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রচনা শক্তির যে অসামান্ত নিদর্শন দেখিয়েছিলেন, তা অনন্থীকার্য । 
মধুস্দনকে আমরা আড়ম্বর ও উচ্ছাসপূর্ণ গুরুগম্তীর ভাবাঁতেই লিখতে 
নিপুণ বলে জানি, কিন্তু এই প্রহসনগুলির ভাষ! দেখলে বিষয়োপযোগী 
সকলপ্রকার ভাষাতেই যে তার পুর্ণ অধিকার ছিল, তা সহজেই 
উপলব্ধি করা যায়। বাংল! সাহিত্যে পরে “একেই কি বলে সভ্যতার' 
অনুকরণে অনেক প্রহসন রচিত হয়েছিল। কিন্ত কোনটিই মধুসদনের 
রচনার সমকক্ষ হয় নি। পরে দীনবন্ধু মিত্র তার সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক 
'ধবার একাদশী” রচনার প্রেরণা এই ক্ষুদ্র প্রহসনখাঁনি থেকেই 
পেয়েছিলেন। 

ড; রাজেন্দ্রপাল মিত্র এককালে ইয়ং বেঙগলদেরই একজন 
ছিলেন। এমন কি তিনিও একেই কি বলে সভ্যতার সমালোচন। 
প্রসঙ্গে বলেছিলেন £ 

ইয়ং বেঙ্গল অভিধেয়-_ নববাবুদিগের দোযোদ্ঘোষণই বর্তমান 
প্রহসনের একমাত্র উদ্দেশ্ট ; এবং তাহা যে অবিকল হইয়াছে, 
ইহার প্রমাণার্থে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, ইহাতে ষে সকল 
কাহিনী বণিত হইয়াছে প্রায় তৎসমুদায়ই আমাদের জানিত কোন 
কোন বাবুর দ্বারা আচরিত হইয়াছে। 

চরিত্র-চিত্রণ ও সংলাপ-রচনায় মধুসদন কী অসাধারণ কৃতিত্ব 
দেখিয়েছিলেন, তা নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও নাট্যকার দীনবন্ধু 
মিত্রের একটি বিতর্ক থেকে বেশ বোঝা যায়। মত্ত ও অর্ধ-অচেতন 
নবকুমারের গহিয়র, হিয়র, আই সেকেও দি রেজোলুমন'- এই সংলাপটি 
সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র বলেছিলেন, “এ কথাগুলো কি নবকুমারের বাবার 
সামনে বলা ঠিক হয়েছে ?” প্রতিবাদে দীনবন্ধু বলেছিলেন, “এ অবস্থায় 
ঠিকই প্রযুক্ত হয়েছে। নবর নেশাটা প্রায় কেটে এসেছে, অথচ 
একেবারে কাটেনি ; কিছু আগে তাদের সভাতে রেজোলুসন, সেকেও 
ইত্যাদি শব্ধ ব্যবহৃত হয়েছিল এবং সেগুলি তার চেতনার মধ্যে ছিল। 
তাই বাবার মুখে বৃন্দাবন যাওয়ার প্রস্তাব শোনামাত্র তার সুখ দিয়ে এ 
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উক্তি বার হওয় খুবই স্বাভাবিক ছিল। মাইকেল বলেই ও রকম 
লিখতে পেরেছিলেন।” গিরিশচন্দ্র দীনবন্ধুর ব্যাখ্যা শুনে ভেবে-চিস্তে 
নিজের ভূল বুঝতে পারলেন। তিনি পরে এ সংলাপটি সম্পর্কে নাকি 
প্রীয়ই বলতেন, “মাইকেল কি খেয়েই ও কথাটা লিখতে পেরেছিল-_ 
17921117521 1] 55001070 036 16501001012. 

“একেই কি বলে সভ্যতা ? রচনা! করেই মধুসূদন তার দ্বিতীয় 
গ্রাহসন “বুড় শালিকের ঘাড়ে রে” প্রহসনটি লিখেছিলেন। “একেই 
কি বলে সভ্যতা” প্রহসনে তিনি যেমন শহুরে নবশিক্ষিত তরুণদের 
কদাচারের চিত্র অঙ্কিত করেছিলেন, তেমনি “বুড় শালিকের ঘাড়ে রে? 
প্রহসনে তিনি অঙ্কিত করলেন গ্রাম্য ভক্ত-বিটেল বৃদ্ধদের কদাচারের 
কাহিনী । “একেই কি বলে সভ্যত। ? প্রহসনে যেমন তিনি নিজের 
কৈশোর ও যৌবনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছিলেন, তেমনি 
'বুড় শ্রালিকের ঘাড়ে রে? প্রহসনেও তিনি বাল্যকালের সাগরাঁণাড়ির 
গ্রামীণ স্মৃতিকে রূপ দিয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত 
একটি প্রবচন অনুসারেই তিনি তার প্রহসনের নামকরণ করেছিলেন। 
প্রথমে তিনি এই প্রহসনের নাম দিয়েছিলেন “ভগ্ন শিবমন্দির |” 
অনেকের মতে, তিনি তার এক নিকট আত্মীয়কে ভক্তপ্রসাদ রূপে 
কল্পন! করেছিলেন। মানিকগাজী, পাঁচী তেলেনী, প্রভৃতি নামগুলিও 
তার স্বগ্রামের কোন না কোন পুরুষ ও স্ত্রীলোকের নাম থেকে তিনি 
নিয়েছিলেন। যাই হ'ক, “একেই কি বলে সভ্যতা” এবং “বুড় 
শালিকের ঘাড়ে রে? ছিল পরস্পরের পরিপূরক। এই ছুই প্রহসনে 
মধুস্থদন আধুনিক ও প্রাচীন উভয়কেই তীব্র কষাঘাত করেছিলেন। 
উৎকর্ষের দিক থেকে বিচার করলে, “একেই কি বলে সভ্যতা 1” অবশ্য 
বুড় শালিকের ঘাড়ে রে?” প্রহদনের চেয়ে বু দিক থেকেই ছিল 
শ্রেষ্ঠতর। 

এই প্রহসন হুটিও বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনয়ের জন্যে 
নির্বাচিত হয়েছিল । কিন্তু শেষ পর্যন্ত অভিনয় হয় নি। কারণ সম্বন্ধে 
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বেলগাছিয়। নাট্যশালার সর্বপ্রধান অভিনেতা কেশকন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 
তার স্মতিকথায় লিখেছেন £ 
১৯০৫৯ তয 0৫ 006 “০0136 132100591% 01835) £610158 
৪ 50616 ০06 006 28:0০ “একেই কি বলে সভ্যতা? 820 
16611778 61596 016 ০2101026076 10809 10. 16 €0001760 
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[085০ 150 09012 [32108811 01859 80660 8৮ 006 
এ10686:6. 
ইয়ং বেলদের চাঁপস্থষ্টির ফলে “একেই কি বলে সভ্যতা ? প্রহসন 
অভিনীত হ'তে পারে'নি। এই ধরনের চাপন্ষ্টির ফলে রাজ! 
ঈশ্বরচন্্র এতোই বিরক্ত হয়েছিলেন যে, তিনি 'বুড় শালিকের 
ঘাড়ে রো? প্রহসনের অভিনয়ও তো বাতিল করেছিলেনই, সেই সঙ্গে 
আর কোনও বাংল! নাটক তাদের থিয়েটারে অভিনয় করবেন না 
বলেও ঘোষণা৷ করেছিলেন। রাজাদের এই সিদ্ধান্ত বাংল। নাট্য- 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে মারাত্মক ছিল। মধুস্দনের এই প্রহসন ছুটির 
মুদ্রণের ব্যয় রাজারাই বহন করেছিলেন এবং ১৮৬ৎ থ্রীষ্টাবে প্রহমন 


৯৪১ 


ছুটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এই অপ্রত্যাশিত ও অপ্রীতিকর 
'ঘটনার পরে মধুন্দনও আর প্রহসন রচনায় হাত দেননি । 

কেউ কেউ বলেছেন, প্রহসন ছুটি ১৮৫৯ থ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের 
শেষে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এগুলি যে ১৮৬০ গ্রীষ্টাব্বের গোড়ায় 
প্রকাশিত হয়, তা মনে করবার সঙ্গত কারণ আছে। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের 
৩১শে ডিসেম্বর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মধুস্দনকে যে চিঠি লেখেন, তাতে 
তিনি বলেন £ 

716 00002 2919 52৮7 006 (11510001711 210 ] 20 
£190 6০ 061] 5০৩ 1)6 1095 25220. 6০ 085 11) 2059170০ 0126 
011126106 01821565 0£ 0172 চ০ 81095 2190 ৪. 7016101 ০0: 
617০ 210900196 0122 01010) 1017) 01 2000121900৫ 016 170511918 
9610001501)2. 

১৮৫৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর প্রহসন ছুটির ব্যয় আগাম দেওয়ার 
কথা হ'লে তা কখনই ১৮৫৯ সালে ছাপা! হ'তে পারে না। এ প্রহমন 
দুটি ১৮৬৭ সালের গোড়ার দিকেই প্রকাশিত হয়েছিল। 

মধুন্দনের নাটকগুলি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র উচ্চ ধারণা পোষণ 
করতেন না। তবে তিনি মধুস্দনের “একেই কি বলে সভ্যতা? 
প্রহসনখানির খুবই প্রশংসা করেছিলেন। 41715 8:025 ৪6 
10০৮০ £০০০. 00706 ০0: 0020১ 21)6010120 405 (1015 
05111290010? 15 005 0656 21) 006 181)50986, 11015 
11005 ৮7010 26521:525 1)0002 21)02761906017015 ০0৫ 105 ০071 
16581] 1226 116116.5 

তিনি আরো বলেন, বাংল! ছাপাখানা থেকে যে গণ্ডায় গণ্ডায় 
বই বেরুচ্ছে, সেগুলির অধিকাংশই বিভ্াদাগরের, টেকচাদ ঠাকুরের, 
দীনবন্ধু মিত্রের বা তার নিজের পুস্তকগুলির গতানুগতিক অন্থুকরণ মাত্র। 
কিন্ত মধুনুদনের “একেই কি বলে সভ্যতা ? প্রহসনের অনুকরণে 
যতো বই লেখা হয়েন্ছ, তার তুলনা নেই । “**১8 79611395, 3০ 
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মধুল্দন যখন ইউরোপে, তখন ১৮৬৫ খ্রীষ্টার্ে শোভাবাজার 
থিয়েদ্রিক্যাল সোসাইটি “একেই কি কলে সভ্যতা? প্রহসনটি মঞ্চস্থ করেন। 


নগেন্দ্রনাথ ঘোষ তার “মধুম্মৃতিতে লিখেছেন যে, ৮একেই কি বলে 
সভ্যতা ? ও “বুড় শালিকের ঘাড়ে রো? প্রহসনদয় রচনা করিবার 
অব্যবহিত পরেই, মধুসূদন গ্রীক পুরানের ছায়াবলম্বনে তাহার 'পল্মাবতী? 
নাটক রচনা করিলেন”_-তা ঠিক নয়। ১৮৫৯ গ্রীষ্টাব্বের ৮ই মে 
তারিখের যে পত্রে ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মধুস্দনকে তার প্রহসন অভিনয়ের 
ইচ্ছা! প্রকাশ ক'রে প্রহলন রচনা! করতে অনুরোধ করেছেন, সেই পত্রেই 
তিনি তার দাদার “পল্সাবতী” নাটকের তিন-চার অঙ্কের প্রাপ্তির কথা 
এবং তার নিজের গোটা নাট কটির সংক্ষিপ্তসার কয়েক মাস আগে দেখার 
কথাও জানাচ্ছেন £ 470101652০0: ] 02112৬০১ 001 80৫3 0£ 
0: 102 012009, 26 ভা [05 0:06006, [10952 1001 
180 006 0168250160৫ 526118 6210 5০০ 00 0100) 06 
9515010919 10100 259 16520 60109650105 171010195৪০, [ 
1095০ 150 ৫0006 0026 006 0106 01706: 5০001: 8১16 
17881)8£61061) 00110 06 00:760 00 £0০00 ৪0০06, [ 
810) (01011810176 06 50006 001053610 19:025 €0 0110৮. 
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ইত্যাদি । সুতরাং 'পল্লাবতী+ নাটক ষে প্রহসন হটির আগেই রচিত 
হয়েছিল, তা৷ নিঃসন্দেহ। তবে মধুনূদন পরে এ নাটকের কিছু 
পরিমার্জন, নংশোধন, এমন কি কিছু পরিবর্তনও হয়তো! করতে পারেন। 


দিগিষ্ঠা” তখনও মঞ্চস্থ হয় নি, তার অভিনয়ের প্রস্ততি পূর্ণো্মে 
চলছে, মধুসথদন মিঃ হিউমের অনুপস্থিতির ফলে মিঃ ফেগান অত্যধিক 
ব্যস্ত থাকায় অফিসে দশটা-পাঁচটা খাটতে বাধ্য হচ্ছেন, এবং তারই 
ফাকে পল্মাবতী” নাটক, “একেই কি বলে সভ্যতা? ও 'বুড় শালিকের 
ঘাড়ে রে?-র মতো ছুটি প্রহনন রচনা করেছেন, এমন সময় মধুন্দন এক 
সাধারণ বিতর্কের জের টেনে অকম্থাৎ এক অসাধারণ কীতির ভিত্তি 
স্গাপন করলেন। 

১৮৫৯ গ্রীষ্টাব্ষের মাঝামাঝি একদিন পাইকপাড়ার রাজাদের 
বেলগাছিয়া ভিলায় মধুস্দন যতীন্্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ 
করছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে মধুন্দন বললেন, “যতোদিন না বাংলাভাষায় 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ (81911 ৬2156) প্রবতিত হবে, ততদিন বাংলা 
নাটকের উন্নতির আশা নেই।” 

তীন্দ্রমোহন বললেন, “আমার মনে হয় না যে, বাংলাভাষায় 
অমিত্রাক্ষর প্রবর্তন সম্ভব হবে” 

মধুনদন বললেন, “একবার চেষ্টা ক'রে দেখ! উচিত।” 

যতীন্দ্রমোহন বললেন, “অমিত্রাক্ষর ছন্দকে ব্যঙ্গ ক'রে স্বীয় 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাটা আপনার মনে আছে কি 1-_ 

কবিতা কমলা কল। পাক যেন কীদি, 
ইচ্ছা হয় যত পাই পেট ভরে খাই |» 

মধুস্থদন বললেন, “বৃদ্ধ ঈশ্বর গুপ্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দ লিখতে পারেন 
নি বলে যে, আর কেউ পারবে না, তা৷ যুক্ধিপুর্ণ নয়।” 

যতীন্দ্রমোহন বললেন, “সকল ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবতিত হতে 
পারে ব'লে আমি মনে করি না। যতোদুর জানি, ফরাসী ভাষাতেও 
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অমিত্রাক্ষর ছন্দে কোনে। কাব্য রচিত হয় নি। নিঃসন্দেহে ফরাসী 
ভাষা বাংলাভাষার চেয়ে অনেক উন্নত 1” 
মধুস্দন বললেন, “কিস্ত আপনি ভূলে যাচ্ছেন, সংস্কৃত ভাষা 
বাংলাভাষার জননী, আর সংস্কৃত কাব্য-কবিতায় অমিত্রাক্ষর ছন্দেরই 
প্রাচুর্ধ ৮ 
যতীন্দ্রমোহন বললেন, “সে কথ। ঠিক। তবে বাংল। ভাষা সংস্কৃত 
ভাষার দুহিতা৷ হলেও, সবল! জননীর তুর্বলা! কন্যা |” 
মধুনূদন বললেন, “না, বাংলাভাষা! হুর্বলা নয়। যদি আপনাকে 
আমি শীন্ই আপনার ভূল না বোঝাতে পারি, তবে আপনি আমাকে 
যা ইচ্ছে তা বলবেন। আর যদি আপনাকে দেখাই যে, বাংলাভাষা 
অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য রচনার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, তাহ'লে আপনি-_” 
যতীন্দ্রমোহন মধুস্থদনের মুখের কথা লুফে নিয়ে বললেন, “তাহ'লে 
আমি হার মানব এবং আপনার সেই কাব্য ছাপাবাঁর লমস্ত খরচ দেবো ।” 
মধুস্থদন উৎসাহে করতালি দিয়ে উঠলেন, &বেশ। ছু-তিন দিনের 
মধ্যেই আপনি অমিত্রাক্ষর ছন্রে রচিত কবিতার কিছু নমুনা পাবেন 1৮ 
সত্যই, মধুস্দন কয়েকদিনের মধ্যেই অমিত্রাক্ষর ছন্দে ' রচিত 
কবিতার নমুনা যতীন্দ্রমোহনের কাছে পাঠালেন -__তীর “তিলোত্বমাসম্তব- 
কাব্যের” প্রথম সর্গ। যার প্রারস্তে অপূর্ব লেই ধবলগিরির সৌন্দর্য 
বর্ণনা-_বাঁংলাভাঁষায় অস্ভূতপূর্ অমিত্রাক্ষর ছন্দে £ 
ধবল নামেতে গিরি হিমান্রির শিরে-_ 
অভ্রভেদী, দেব-আত্মা, ভীষণ দর্শন ; 
সতত ধবলাকৃতি, অচল, অটল ; 
যেন উধর্ব বাহু সদা, শুভ্রবেশধারী, 
নিমগ্ন তপঃসাগরে ব্যোমকেশ শুলী-__ 
যোগিকুলধ্যেয় যোগী ! নিকুঞ্জ, কানন, 
তরুরাজি, লতাবলী, মুকুল, কুস্থম-- 
অন্ঠান্য অচল ভালে শোভে যে নকল, 


(যেন মরকতময় কনক কিরীট ) 

না পরে এ গিরি, সবে করি অবহেলা, 

বিমুখ পৃথিবীপতি পৃথ্বীন্থখে যেন 

জিতেন্দ্িয়! স্ুনাদিনী বিহঙ্গিনী দল, 

ন্থনাদী বিহঙ্গ, অলি মত্ত মধুলোভে, 

কভু নাহি ভমে তথা! মৃগেন্দ্রকেশরী,_ 

করীশ্বর,--গিরীশ্বর শরীর যাহার, 

শার্লি, ভলুক, বনচর জীব যত-_- 

বনকমলিনী কুরজিণী সুলোচনা,-- 

ফণিনী মণিকুস্তলা, বিষাকর ফণী, 

না যায় নিকটে তার--বিকট শেখর ! 

অদূরে ঘোর তিমির গভীর গহ্বরে, 

কল-কল করে জল মহাকোলাহলে, 

ভোগবতী ভ্রোতন্বতী পাতালে যেমতি 

কল্লোলিনী ; ঘন ঘন বহেন পবন, 

মহাকোপে লয়রূপে তমোগুণান্বিত, 

নিশ্বাস ছাড়েন যেন সবনাশকারী ! 

দানব, মানব, যক্ষ, রক্ষ, দানবারি_ 

দানবী, মানবী, দেবী, কিবা নিশাচরী, 

সকলেরি অগম - দুর্গম হুর্গ যেন !স্ইত্যাদি 

যতীন্দ্রমোহন এই অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কাব্যের পাগুলিপি পড়ে 

মুগ্ধ ও চমৎকৃত হলেন। তিনি এই পাঙুলিপি তাঁর বন্ধু রাজ 
প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখালেন । সকলেই সমকণ্ে মধুস্থাদনের কৃতিত্ 
স্বীকার করলেন। তারা সকলেই মধুস্দনকে এই কাব্য শেষ করবার 
জন্য গীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। ডাক্তার রাজেন্্রলাল মিত্র তার 
“বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকার হষ্ঠ পর্বের ৬৪ ও ৬৫ খণ্ডে, শ্রাবণ ও ভাদ্র 
সংখ্যায় (ইংরেজী ১৮৫৯ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে) প্রকাশ 
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করলেন প্রথম হুই সর্গ। বাংলাভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে উৎকৃষ্ট কাঁব্য- 
কবিতা রচন! যে সম্ভব, মধুস্থদন তা নিঃসংশয়ে প্রমাণ ক'রে দেখালেন। 


মধুস্দনের নবপ্রবত্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ নিয়ে বাঙ্গালী সাহিত্যরদিক 
মহলে যখন আলোড়ন স্থষ্টি হয়েছে, তখন মধুস্থদনের 'শমিষ্ঠা” নাটক 
দীর্ঘ প্রস্তুতির পর বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে মহাসমারোহে অভিনীত 
হলো--১৮৫৯ ্রীষ্টাব্দের ওরা সেপ্টেম্বর তারিখে । বাংলার ছোট লাট 
স্যার পিটার গ্রানণ্ট, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতির ও অন্ঠান্ক বহু বিশিষ্ট 
ও উচ্চপদস্থ ইংরেজ সন্ত্রীক এই অভিনয় দেখতে এসেছিলেন। তীদের 
সকলকেই মধুস্দনকৃত শমিষ্ঠার ইংরেজী অনুবাদ দেওয়া হয়েছিল। 
অনুবাদ এতোই নুন্দর হয়েছিল যে, একজন বিশিষ্ট সামরিক কর্মচারী 
রাম্ব ঈশ্বরচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “এই ইংরেজী নাটকের বাংল৷ 
অনুবাদ কি অভিনীত হ'লো1?” রাজ! যখন বললেন, “না, এটি বাংল৷ 


নাটকের ইংরেজী অনুবাদ” তখন সামরিক কর্মচারী সবিম্বয়ে বললেন, 
“অনুবাদ যে এত সুন্দর হয় ত। জানতাম না” 


ইউরোপীয় আঙ্গিকে লেখা এই প্রথম বাংল! নাটকটি মঞ্চনফল ও 
জনপ্রিয় হবে কিনা, সে বিষয়ে রাজ! ঈশ্বরচন্দ্রের সংশয় ছিল। বিপুল 
মঞ্চসফল্য দেখে তীর সে সংশয় দূর হলো । পুস্তকাকারে যখন 
শমিষ্ঠা) প্রকাশিত হয়েছিল, তখন মধুসূদন সকলের কাছেই অকুণ্ঠ 
ও উচ্ছুসিত প্রশংস! পেয়েছিলেন । কিন্তু নাটকের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত 
হয় তার মঞ্চলাফল্যে । শমিষ্ঠার মঞ্চদাফল্য দেখে মধুসুদনের আনন্দের 
সীম! রইলো না। তিনি সুহৃদ রাজনারায়ণকে লিখেছিলেন £ 

৬1920 91910001509. 25 20020 26 73215901019 [126 

10010169510) ৪9 51101215 11706501108016,. 5561) 00০ 

16250 10100917010 556009001 ৪9 017910760 105 67০ 

01781806061 ০0৫5138110150, 2130. 81020 06815 10] 1761. 

4৯5 002 205 ০) £56117)55) 006৮ আত “61510£5 60 
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0920) 06 1506 60 (611৮, 0001: 010 7২210001815019 

(রামচন্দ্র মিত্র-ইনি হিন্দু কলেজের প্রবীণ শিক্ষক এবং 

মধুন্দনের অত্যন্ত গুণগ্রাহী ও শুভানুধ্যায়ী ছিলেন ) 23 1781 

10080 9170 £125090. [05 12170) ৯৬৬1) 205 0621: 

1/1001)0) [1 0621: 70001)0) 0015 0065 5০0 £6৪ 

০1601610660 1 01 1615 062000015 

'শমিষ্ঠা' নাটকটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল এবং বেলগাছিয় নাট্যশালায় 
ছ রাত্রি অভিনীত হয়েছিল। এই নাটকের মঞ্চসাফল্য সম্পর্কে মহারাজা 
যতীন্দ্রমোহন ১৮৫৯ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর একটি পত্রে লেখেন £ 

[15 162016961808610]0, ০0: 01)2 101:9109, 961000156109, 13959 
00059 0 61011005915 ! 11510606001 1956 ৪৩ 0০ 910 
01 0102 19561716116 06165 1061:00110818025 2150 002 11200, 
09521012180 5০219] 0006: 16560091012 £2176121061 
190৮০ 2130 :0010196217 ০12 10521) 01 006 000851013. 
২০০ 000561196 1620. 0116 ৮] 11217090106 11061059 11) 
1) 0219215১5০0 [ স্11] 100 005 00 000012 5০০. আ1 
0609115, 

মধুন্থদন 'শমিষ্ঠা, নাটকে ইউরোগীয় আদিকের এ প্রবর্তন করলেও 
সংস্কৃত নাট্যরীতিকে তিনি ত্যাগ করেন নি বা ত্যাগ করতে চান নি। 
তিনি সংস্কৃত নাটকের নান্দী ও সূত্রধার পরিত্যাগ করেছিলেন সত্য, কিন্তু 
তার শমিষ্ঠা' ও পিস্লাবতী' নাটককে তিনি আধুনিক আঙ্গিকের মধ্যে 
যতোখানি সম্ভব সংস্কৃত নাটককেই আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাই 
তিনি 'শমিষ্ঠাঃ ও 'পল্মাবতী” নাটককে সংস্কৃত নাট্যাদর্শ অনুযায়ী মিলনাস্তই 
করেছিলেন। পন্নাবতী যে গ্রীক উপাখ্যানের ছায়। অবলম্বনে রচিত 
হয়েছিল, তা ছিল ঘোরতরভাঁবে £:৪81০. কিন্তু মধুন্দন তখনও সংস্কৃত 
নাট্যাদর্শ অনুসরণ করায় “পদ্মাবতী'কে ট্র্যাজেডির পথে ন৷ নিয়ে গিয়ে 
মিলনাস্তক নাটকে পরিণত করেছিলেন। 
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নগেন্দ্রনাথ সোম তীর মধুস্থৃতিতে লিখেছেন £ 
ইহার ( তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের প্রথম সর্গ রচনার ) কিছুদিন 

পূর্বে তিনি ( মধুসদন ) সস্কতালোচনায় মনোযোগী হইয়াছিলেন। 

এত শীঘ্র যে তিনি সংস্কৃত কাব্য-সিন্ধু মন্থন করিয়া শব্দরত্ব সংগ্রহে 

সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা! প্রকৃতই অনামান্ত ব্যাপার। পূর্বে এই 

বেলগাছিয়ার বাগানেই রত্বাবলী নাটকের মহড়ার সময়, গৌরদাসের 

সহিত নাটক-রচন! সম্বন্ধীয় কথোপকথনের ফলে মধুস্দন পণ্ডিত 

নিযুক্ত করিয়া, সংস্কৃত অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 

নগেন্দ্রনাথের এই উক্তি ঠিক নয়। মধুসথদন বিশপ.স্‌ কলেজে 
গ্রীক ও লাটিন ভাষার সঙ্গে সংস্কতও শিখেছিলেন। এ সময়ে তিনি 
সস্কত শিখেছিলেন পণ্ডিত কুমার স্বামীর কাছে। মাত্রাজেও তিনি 
কিছুদিন সংস্কৃত ভাষার চর্চা করেছিলেন। ১৮৪৯ শ্রীষ্টাব্দের ১৮ই 
আগস্ট তারিখে গৌরদাঁসকে মাব্রাজ থেকে লেখা তার পত্রে তিনি 
জানান, তিনি প্রতিদিন বেল। ছুটো৷ থেকে পীচট। পর্যন্ত তিন ঘণ্টা 
তেলেগু ও সংস্কৃতির চ্চ1! করছেন এবং তার বাপ-পিতা'মহের ভাষাকে 
অপূর্ব সুম্পদে সমৃদ্ধ করবার জন্তে তার প্রস্তুতির অংশরূপে তিনি সংস্কৃত 
ভাষার চ61 করছেন। িতাবঙী” অনুবাদের সময়ে বাংলা থেকে হ'লেও 
সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে তার পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছিল । তাই 'শগিষ্ঠা 
রচনাকালে তিনি রত্বাবলীর প্রভাবকে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। 

“পল্লাৰতী' নাটকেও সংস্কৃত নাটকের প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট । বাংলা 
নাটক লেখার প্রস্তুতির জন্থোই মধুস্দন সংস্কৃত সাহিত্য চগি করেছিলেন, 
তা ঠিক নয়। তিনি রাজনারায়ণ বস্তুকে এক পত্রে লিখেছিলেন £ 
06০ 05০--010 1] 2৮1: €61] 5০. 08৪61 02056 [99] 
981751056৪6 120193 ?] এ 81050101065 000 8. 0810016 
1116 081217018, 11009 158. 10010061115 £121001092119) 000 
[0009 20050 60 1580 19110985, 2170 0026 1 00100 
19 00166 10080. 0091 106. 
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নগেক্্রনাথ সোম লিখেছেন £ 
মধুস্দন সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্ত 

( বর্ধমান ) ভেদিয়ানিবামী পণ্ডিত রামকুমার বিষ্তারত্বের নিকট 
রীতিমত সংস্কৃত কাব্যসমূহ পাঠ করিয়াছিলেন। * পণ্ডিত রামকুমারের 
মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি ব্যাস, বালীকি, ভবভূতি, কালিদাস, মাঘ, 
ভারবি, বিশ্বনাথ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবি ও পণ্ডিতগণের গ্রন্থসমূহ পাঠ 
করিয়াছিলেন এবং মেঘদূত পড়িতে বড় ভালবাসিতেন। সংস্কৃত 
ভাষার প্রতি তাহার এতদূর অনুরাগ পরিলক্ষিত হইয়াছিল যে, 
তিনি ইংরাজি, লাটিন, গ্রীক ও হিক্র ভাষায় বিশেষ বুুৎপন্ন হইলেও 
তাহার প্রায় সমস্ত গ্রন্থের উপরিভাগে সংস্কৃত শ্লোক পরিবেশিত 
করিয়াছিলেন; এই সকল উদ্ধৃত শ্লোক ( 03509080107 ) তাহার 
সংস্কৃতান্ুরাগেরই একাস্ত পরিচায়ক। 

নগেন্্রনাথের এই উক্তি অধশ্য সত্য । মধুস্ুদন কেবল তার গ্রন্থের 
উপরিভাগে সংস্কৃত কোটেশনই ব্যবহার করেননি, তার গ্রন্থমধ্যেও সংস্কৃত 
সাহিত্যের বহু রত্বরাজিকে বাংল! ভাষায় গ্রহণ ক'রে নিজের রচনা তথ! 
বাংল। সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। কালিদাস ও ভবভূতি ছিলেন 
তাঁর সবচেয়ে প্রিয় কবি। তাদের বহু শ্লোকের ভাবকে তিনি প্রায় 
হুবছ নিজের নাটকে ও কাব্যে গ্রহণ করেছিলেন। তা তার দীর্ঘকাল 

স্কৃত সাহিত্য চর্চারই ফল। 

“একেই কি বলে সভ্যতা”? নিয়ে ইয়ং বেঙ্গল যে গোলমাল করেছিল, 
তার ফলে বেলগাছিয়া নাট্যশীলা বাংল! নাটক অভিনয় বন্ধ করেছিল: 
পরে রাজা প্রতাপচন্দ্র ও রাজ। ঈশ্বরচন্দ্র বেলগাছিয়া নাট্যশালায় বাংল! 
নাটক অভিনয় আবার শুরু করবার ইচ্ছা করলে মধুস্দন কয়েকটি 
নাটক রচনায় হাত দেন। কিন্তু বেলগাছিয়। নাট্যশাল! আর পুনরুজ্জীবিত 
হয় নি। এর অল্পকাল পরেই নাট্যামোদী রাজ। ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের 
অকালমৃত্যু ঘটে । ফলে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় চির যবনিকাঁপাত হয়। 
সেই লঙ্গে মধুন্দনের বাংল! সাহিত্যে প্রবেশের যুগও শেষ হয়। 
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৪ 
খ্যাতির শীর্ষে 


মধুন্দন তার 'পন্মাবতী' নাটকখানি তার প্রহসন ছুখানির আগেই 
লিখেছিলেন। পরে তিনি এই নাটকের কিছু পরিমার্জনা ও অংশ- 
বিশেষের কিছু পরিবর্তন ক'রে থাকবেন। মার্চ (১৮৫৯) থেকে মে 
(১৮৫৯) মধ্যে পল্সাবতী” স্কে রচিত হয়েছিল, তাতে কোনও সন্দেহ 
নেই। তবে নাটকখানি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬০ গ্রীষ্টান্দের এপ্রিল 
মাসের শেষে। নাটকখানি যে তিনি 'শমিষ্ঠা” নাটকের মতোই বেলগাছিয়া 
নাট্যশালার জন্তেই লিখেছিলেন, সেকথ। তিনি সে যুগের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা 
কেশরচন্দ্র গাঙ্গুলীকে লিখেছিলেন, “ান০জা 216 500 £০61105 01 
5101 91000001509 005 (321000728৬০ 5০00. 5621 
[27010092586 ? ৬11] 16 00 83 91191101501875 50:0095501 ?* 
কিন্তু একেই কি বলে সভ্যতা ? প্রহসনের অভিনয় নিয়ে ইয়ং বেঙ্গল 
সম্প্রদায় যে সোরগোল তুলেছিল, তার ফলে রাঁজ। ঈশ্বরচন্দ্র বেলগাছিয়া 
নাট্যশালায় আর বাংল! নাটকের অভিনয় করবেন না, স্থির করায় 
মধুন্দনকে অন্ত কোনও নাট্যামোদী সম্প্রদায়ের দ্বারস্থ হতে 
হয়েছিল। তাই ১৮৬* সালের ২৪শে এপ্রিল তারিখে তিনি 
রাজনারায়ণ বসকে লেখেন £ ৮701026 23 21500061: 015008 01 
00176 18101) 11] 0০ 59012 90620 0৮ ৪. ০01001021 01 
£00266015- 16 19 2150 71666) 0] 00 019551091 
[)090].” নাটকখানি যে পন্মাবতী, তা৷ বলাই বাহুল্য । 

এঁ আযামেচার কোম্পানি কোন্টি, তা জানা যায় নি। কারণ, এই 
সময়ে ব্যাঙের ছাতার মতো অসংখ্য নাটুকে দল গজিয়ে 
উঠেছিল। চারিদিকে নাট্যাভিনয়ের এই উদ্ঠোগ-উদ্দীপনার কথা 


১৫১ 


উল্লেখ ক'রে মধুন্থদন যতীব্দ্রমোহনকে যে পত্র লেখেন, তার উত্তরে 
যতীন্দ্রমোহন লিখেছিলেন  ৮1568055) ৪3 5০, 82৮, 216 1521]5 
51010751175 00 11106 100105171090105, 0৪৮ 02016012866, 
0065 26 91301011520 2130 35011 01065 21: ৪. £000 5161) 
০: 076 0100635) 101 1015 21061000086 2 256 001: 002 
[0181709 15 £90709]15 50169801176 165616 21001)£ 05৮ যে 
নাট্যামোদী সম্প্রদায় মধুস্দনের “পদ্মাবতী” নাটকখানি মঞ্চস্থ করতে 


চেয়েছিল, সেটিও সম্ভবত স্বল্পায়ু ছিল। ফলে “পল্সাবতী” এ সময়ে 
মধ্চস্থ হওয়ার সুযোগ পায়নি । 


মধুস্থদন 'শমিষ্ঠা? লিখেছিলেন ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে; 
পল্লাবতী'তে তিনি গ্রীক পুরাণের বিখ্যাত একটি কাহিনীর ছায়ানুসরণ 
করেছিলেন। গ্রীক পুরাণে আছে, কলহের দেবী ডিস্কডিয়া অন্যান্ত 
দেবীদের মধ্যে কলহস্গ্রির উদ্দেশ্তটে একটি সোনার আপেল তৈরি ক'রে 
তাতে “সবোত্বম। সুন্দরীর জন্টে” লিখে দেবরাজ জুপিটরের পত্বী জুনো) 
জ্ঞান ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্যালাস এবং সৌন্দর্য ও প্রেমের দেবী 
ভেনাসের সামনে রাঁখেন। ফলে, কে এ মোনার আপেলের যোগ্য 
অধিকারিণী, তা নিয়ে এ দেবীদের মধ্যে বিবাদ বাধে এবং তীরা 
্রয়ের রাজপুত্র প্যারিসকে মধ্যস্থ মানেন। দেবীর! নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রমাণের জন্ত প্যারিসকে নানাবিধ পুরক্কীরের লোভ দেখান। জুনো 
তাকে সাম্রাজ্য, প্যালাস তাকে সংগ্রামে বিজয়লক্মী ও ভেনাস তাকে 
সর্বাপেক্ষা সুন্দরী নারী দিতে প্রতিশ্রুত হন। প্যারিস ভেনাসকেই 
সর্বাধিক সুন্দরী বোধে সোনার আপেলটি দেন। ভেনাস তার 
প্রতিশ্রুতি মতো৷ প্যারিসকে গ্রীকরাজ মানেলাউসের পত্বী পৃথিবীর 
সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী হেলেনকে লাভে সহায়ত! করেন। প্যারিস হেলেনকে 
অপহরণ করে ট্রয়ে নিয়ে গেলে গ্রীস ও উয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। সেই 


যুদ্ধে ট্রয় ধংস হয়। এই কাহিনীটি ছোমারের মহাকাব্য ইলিয়াডের 
বিষয়বন্ত। 
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হোমারের মহাকাব্য ইলিয়াড মধুসূদনের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। কিন্ত 
এ কাহিনীকে ভারতীয় সমাজ ও পরিবেশ এবং ভারতীয় নাট্যা্ধর্শের 
অনুরোধে মধুস্দন অনেকখানি পরিবতিত করেন। সোনার আপেলকে 
তিনি করেন ন্বর্ণকমল। দেবরাঁজ জুপিটারের পত্বী জুনোকে ইন্দ্রাণী 
শচী এবং ভেনানকে রতি রাখলেও তিনি বিষ্ভার অধিষ্ঠাত্রী দেবী 
প্যালাসকে করেন যক্ষরাজমহিষী মুরজা । কারণ, জ্ঞানের ও. বিষ্ভার 
অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে তিনি সামান্তা সৌন্দর্যাভিমানিনী ও কলহপরায়ণা 
ক'রে চিত্রিত করতে কুষ্ঠাবোধ করেন। জ্ঞান ও বিষ্তার প্রতি মধু্দনের 
চিরজীবনের অপরিসীম শ্রদ্ধাই এই পরিবর্তনের মধ্যে ফুটে উঠেছে। 
হেলেন ছিলেন অপরের বিবাহিতা পত্বী। তাকে প্রণয়িণীরূপে লাভ 
হিন্দু সমাজে অত্যন্ত নিন্দনীয়। তাই তিনি হেলেনের স্থলে কল্পনা 
করেন কুমারী অপরূপ সুন্দরী রাজকন্ত। পন্মাবতীকে ৷ সংস্কৃত নাট্যাদর্শে 
বিয়োগাস্ত কাহিনী ছিল নিবিদ্ধ। তাই ইলিয়াডের বিয়োগাস্ত 
পরিণামকে তিনি বর্জন ক'রে পদ্মাবতীর কাহিনীকে মিলনাস্তক ক'রে 
তোলেন। কেবল তাই নয়, তিনি পল্মাবতীকে মুরজার পাপভ্রষ্টা কন্তা- 
রূপে কল্পনা ক'রে মুরজা চরিত্রকে শচীর চরিত্র থেকে স্বাতন্ত্য ও 
বৈশিষ্ট্য দেন। তিনি কলহের দেবী ভিস্কডিয়ার স্থলে আনেন হিন্দু 
পুরাণের কুখ্যাত বিবাদের দেবতা! নারদকে । 

ইলিয়াডের বিখ্যাত কাহিনীর ছায়ায় মধুস্দন তার “পদ্মাবতী? 
নাটকের কাহিনীকে এই রূপ দেন £ বিদর্ভের রাজা ইন্দ্রনীল মৃগয়াকালে 
এক দেবোগানে প্রবেশ করেন। যেখানে শচী, রতি ও মুরজা উপস্থিত 
ছিলেন। তাদের মধ্যে কলহন্প্টির উদ্দেশ্টে নারদ একটি কনকপন্স নিয়ে 
উপস্থিত হয়ে বললেন, আপনাদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা সুন্দরী তিনিই 
এই পস্মুটি গ্রহণ করুন। দেবীরা ইন্দ্রনীলকে মধ্যস্থ করলে ইন্দ্রনীল 
রতিকেই সর্বাপেক্ষা সুন্দরী বোধে কনকপন্মটি দিলেন। ফলে শচী ও মুরজা 
তার প্রতি ক্রুদ্ধ হলেন এবং রতি তাকে মাহিম্মতী পুরীর রূপসী রাজকন্যা 
পল্লাবতীকে পত্বীরূপে দিলেন । শচীদেবী ইন্দ্রনীলকে শাস্তিদানের জন্য 
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কলিদেবের শরণাপক্ন হলেন । কলিদেব বিদর্তরাজ ইন্দ্রনীলের বিরুদ্ধে 
প্রতিবেশী রাজাদের উত্তেজিত ক'রে বিদর্ভর বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধালেন এবং 
সুকৌশলে পক্লাবতীকে হরণ ক'রে এক অরণ্যময় স্থানে লুকিয়ে 
রাখলেন। রতি এই সংবাঁদ পেয়ে পল্লাবতীকে সেই নির্জন অরণ্য 
থেকে উদ্ধার ক'রে খষি অঙ্গিরার আশ্রমে নিয়ে গেলেন এবং দেবী 
ভগবতীর নিকট সমস্ত ঘটন৷ বর্ণনা করলেন। ভগব্তী শচীকে এই 
ক্রুরকর্ম থেকে নির্স্ত হ'তে উপদেশ দিলেন। রাজা ইন্দ্রনীল এদিকে 
যুদ্ধে জয়ী হয়ে রাজপুরীতে এসে দেখলেন পদ্মাবতী নেই। তিনি মনের 
ছুঃখে সংসার ত্যাগ ক'রে তীর্থ ভ্রমণে গেলেন । অবশেষে অঙ্গিরার 
আশ্রমে উপস্থিত হলেন । সেখানে ইন্দ্রনীল ও পল্লাবতীর মিলন হলো । 
দেবীরাও ভগবতীর আদেশে বিবাদ-বিসংবাদ ভূলে রাজদম্পতিকে 
আশীর্বাদ করলেন। মহষি নারদ পদ্নাবতীকে আশীর্বাদ করলেন £ 

যশঃসরে চিররূচি কমলিনী রূপে, 

শোভ তুমি, পন্মাবতি রাজেন্দ্র-নন্দিনি ! 

যযাতির প্রণয়িণী দৈত্য রাজবাল! 

শঙ্সিষ্ঠা যেমতি ; তাঁর সহ নাম তব 

গাথুক গৌড়ীয় জন কাব্যে-রত্বহারে, 

মুকুতাসহ মুকুতা গাথে লোক যথা । 

নারদের আশীরাদের মধ্য দিয়ে মধুন্দন তাঁর নিজের বাসনাই 

প্রকাশ করেছেন__ঠার 'শমিষ্ঠা নাটকের মতোই তার 'পন্নাবতী, 
নাটকও বাঙ্গালীর কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করুক এবং বাংল! সাহিত্যে 
অন্যতম রত্বরূপে বিরাজ করুক। ধশমিষ্ঠা” নাটক পুস্তকাকারে আগেই 
প্রকাশিত হ'লেও তা জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল তার অভিনয়ের 
পরেই । ১৮৫৯ গ্রীষ্টাব্দের ওরা সেপ্টেম্বরের মধ্যে শমিষ্ঠা কয়েকবার 
অভিনীত হয়ে অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল । ১৯শে ম 
(১৮৫৯) তারিখে মধুনুদন গৌরদাসকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তা৷ থেকে 
জান! যায়, এ সময়ে পন্লাবতীর প্রথম অঙ্ক রচিত হয়ে গিয়েছিল। 
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ওর! মে গৌরদাসকে লেখ! তাঁর পত্র থেকে জানা যায়, এ সময় 
পদ্মাবতীর চতুর্থ অঙ্ক রচন! শেষ হয়ে গিয়েছে । মে মাসের মধ্যেই ফে 
পেন্মাবতী'র রচনা শেষ হয়েছিল, এমন কথা৷ মনে করার যথেষ্ট কারণ 
আছে। ১৯শে মার্চ (১৮৫৯) তারিখে মধুস্দন গৌরদাসকে যে পত্র 
লেখেন, তার থেকে জানা যায়, এ সময়ে শনিষ্ঠা প্রকাশিত হয় নি-- 
15 £0161)05 65112000086 ]500010 1562 00106) 0111 
91917715008 15 10:00 006 2170. 70710631002 4[81700097, 
প্রকাশের দু-এক মাসের মধ্যেই 'শিমিষ্ঠা” বাংল! “কাব্য-রত্ব-হারে' মুক্তার 
স্থান পেয়েছিল, ভাবা যাঁয় না । 'মিষ্ঠা জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, 
মঞ্চস্থ হওয়ার পরেই। অন্যপক্ষে, "শমিষ্ঠা» মঞ্চস্থ হওয়ার আগেই 
পন্মাবৃতী” রচিত হয়েছিল। পদ্মাবতী” নাটকে কলিদেবের, নারদের ও 
দেবদেবীর কিছু উক্তি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত হয়েছে। তাই 
মধুস্দনের জীবনীকাররা লিখেছেন, মধুস্থদন পদ্মাবতী” নাটকেই প্রথম 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন। কিন্ত এই সিদ্ধান্তকে গ্রহণ কর! 
যায় না। মধুন্থদন তার “তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য “িমিষ্ঠা' মথস্থ 
হওয়ার পূর্বেই রচনা করেছিলেন । নারদের উল্লিখিত সংলাপ থেকে 
মনে হয়, এ সংলাপ শমিষ্ঠা” মঞ্চস্থ হওয়ার পরে রচিত। তাই 
পল্পাবতী” নাটকেই অমিত্রাক্ষর ছন্দ সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল, 
তা বলা যায় না। তিলোত্তমীসম্ভবেই তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দ সর্প্রথম 
ব্যবহার করেছিলেন। পরে তিনি পদ্মাবতীর কিছু কিছু সংলাপ গগ্ 
থেকে অমিত্রাক্ষর ছন্দে পগ্যে পরিবতিত ক'রে থাকবেন । 

পন্মাবতী' নাটক পুস্তকাকারে ১৮৬০ শ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলের শেষে 
বা মে-র একেবারে গোড়া, প্রকাশিত হয়েছিল । “তিলোত্বমাসম্ভব” 
তার অল্প কয়েকদিন বাদে, ১৮৬০ সালের মে মাসে-ই, প্রকাশিত 
হ'লেও সাধারণ পাঠক পন্মাবতীতেই অমিত্রাক্ষর ছন্দের দেখ। প্রথমে 
চেয়েছিলেন। তা থেকেই মধুসূদন পদ্মাবতী” নাটকেই অমিত্রাক্ষর 
ছন্দ ব্যবহার করেছিলেন, এই ভূল ধারণ প্রচলিত হয়েছিল । 
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'পদ্মাবতী' মধুস্থদনের অপর ছুখানি নাটক-_শগিষ্ঠা; ও 'কৃষ্ণকুমারী” 
অপেক্ষা নিকৃষ্ট । 


“পদ্মাবতী” রচনার পরে মধুসূদন তাঁর প্রহসন ছুখানি--“একেই কি 
বলে সভ্যতা? ও 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রে।--রচন। করেছিলেন । মে 
মাসের শেষার্ধয ও জুনমাসের প্রথমার্ধে এই প্রহসন ছুখানি রচিত 
হয়েছিল, মনে হয়। মধুস্থদনের প্রতিভা অতি দ্রুত স্থজনে পটু ছিল। 
মধুস্দন কেশব গাঙ্গুলীকে একটি পত্রে যে লিখেছিলেন-_“বীম! তেতালা 
19 2206 002 তাল 01: 006)” তা! একাস্তই সত্য। প্রহসন ছুখানি 
রচনার পরেই জুন মাসের শেষার্ধে (১৮৫৯) মধুসুদন তার “তিলোত্বমা- 
সম্ভব কাব্যের প্রথম ছুই সর্গ রচনা করে থাকবেন। কারণ, 
“বিবিধার্থ সংগ্রহ” পত্রিকার ষষ্ঠ পর্বে ৬৪ ও ৬৫ খণ্ডে ধারাবাহিকভাবে 
এ ছুই সর্গ ১৮৫৯ সালের জুলাই ও আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয়েছিল । 
১৮৫৯ শ্রীষ্টাব্দের মে মীমের আগে যে “তিলোত্তমাসম্ভব রচিত হয় নি, 
তা নিঃসন্দেহ। কারণ, মে মাসের ও তার আগেকার কোনও পত্রেই 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্পর্কে মধুন্দন বা তার বন্ধুদের বিন্দুমীত্র উল্লেখ বা! 
উচ্চবাচ্য দেখ। যায় নি। মে মাসে অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্পর্কে কোনও 
উল্লেখ বা উচ্চবাচ্য নেই অথচ জুলাই-আগস্ট মালে “বিবিধার্থ সংগ্রহে" 
তিলোত্বমীসম্তব কাব্যের প্রথম ছুই সর্গ প্রকাশিত হ'লো--এ থেকে 
১৮৫৯ শ্রীষ্টাব্দের জুন-জুলাইকে তিলোত্বমাসম্তভব কাব্যের রচনারস্তের 
কাল ব'লে ধরা অযৌক্তিক হবে ন!। 

ভিলোত্তমাসম্তব সম্ভবত কিছুটা ধীমা তেতাঁলাতেই রচিত 
হয়েছিল। অমিত্রাক্ষর ছন্দ কিভাবে দেশের বিছজ্জন গ্রহণ করবেন, 
মধুস্দন তা লক্ষ্য করছিলেন। 

“বিবিধার্থ সংগ্রহে* “তিলোত্তমা” প্রকাশের পর যখন সুশিক্ষিত ও 
'সাহিত্যামোদী পাঠকরা তার অভিনবত্ব ও সাফল্য সম্পর্কে একবাক্যে 
মত প্রকাশ করলেন, এবং মধুস্দনকে “তিলোত্তমাসস্তব” কাব্য শেষ 
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করবার জন্যে উৎসাহিত করলেন, তখনই তিনি তিলোত্বমাসম্ভব-কাব্য 
রচনায় পুনরায় হাত দেন এবং «তিলোত্বমাসস্ভব-কাব্য” রচনার কাজ 
শেষ করেন। তিলোত্বমাসম্তভব কাব্যের রচনা যে ১৮৫৯ গ্রীষ্টাব্দের 
শেষার্ধে ই শেষ হয়েছিল, তাঁতে কোনও সন্দেহ নেই । “তিলোত্বমাসম্তব- 
কাব্য” গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল পর বংসর ১৮৬০ খ্বীষ্টাব্দের মে 
মাসে ব্যাপ.টিস্ট মিশন প্রেস থেকে । মহারাজ যতীন্দ্রমোহন এই কাব্য 
প্রকাশের সম্্দয় ব্যয়ভার গ্রহণ ক'রেই ক্ষান্ত থাকেন নি, তিনি এই 
কাব্যটি রীতিমতো দেখে দিয়েছিলেন এবং কবিকে নানাভাবে পরামর্শ 
দিয়েছিলেন। মধুস্দন যতীন্দ্রমোহনের পরামর্শ ও সমালোচনাকে 
অতিশয় মূল্য দিতেন। বাংল! সাহিত্যে প্রবত্তিত এই অভিনব ছন্দে 
রচিত কাব্যটির কোথাও যাতে সামান্যতম ক্রুটি, বিশেষত; ছন্দে ও 
অক্ষর-বিহ্যাসে, না থাকে, মেজন্যে যতীন্দ্রমোহন খুবই সতর্ক হয়েছিলেন । 
সারা কাব্যটিতে অন্ত্যমিল না থাকলেও প্রতিটি চরণ চৌদ্দ অক্ষরে 
এবং এ চৌদ্দ অক্ষর ৮ ও ৬ অক্ষরে বিভক্ত ছিল। 

তাই কাব্যের প্রতিটি চরণ অতি সতর্কতার সঙ্গে দেখার প্রয়োজন 
ছিল। এই সময়ে মধুস্দন অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাটক রচনার কাজেও হাত 
দিয়েছিলেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্ের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে যতীন্দ্রমোহন 
মধূনদনকে যে পত্র লেখেন, তা! থেকে বোবা যায়, এ সময়ে মধুন্ুদন 
অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাটক রচনার কাজেও ব্যস্ত ছিলেন। হযতীন্দ্রমোহন 
এ পত্রে লিখেছেন 2 4১০০ 00০ 0121759. 10 01217] ৮6159, ] 
ভ1]] 0201 0521: 006 1020061 আ100 606 ২9195 2170. 1290. 00 
10600 005 চিক 11165 ০0 1325০ 821) 106 83 2. 91960110701). 
আমাদের ধারণা, এঁ সময়েই তিনি তার “পল্লাবতী” নাটকেও অমিত্রাক্ষর 
ছন্দে রচিত সংলাপগুলি সংযোজিত করেছিলেন। নগেন্দ্রনাথ লোম 
লিখেছেন, “মধুসুদন তিলোত্বমাসম্ভব অতি শীভ্রই সমাপ্ত করেন।” কিন্তু 
এই উক্তিকে সহজে গ্রহণ করা যায় না। আমরা দেখি, ১৮৬০ খ্রীষ্টাবের 
১৪ই ফেব্রুয়ারি যতীন্দ্রমোহন মধুসুদনকে একটি পত্রে জানাচ্ছেন ঃ 
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1 200) £180 50 585 0086 1 119৮০ 766 0০ ৪16 0০ 
1110151) ০]: 0010 80010. 1] আ৪3 26810 195 [ 
91000010062 12398151176 60০ 10011060615 21600101209 3 50 ] 
1815860 0 5080010 2 29 16151610816 1)0013 210 
€০০% 00 006 20010, 16 30 10000 21261095520 05 
8৪006170101 61080 0000150100515 [ 00180 1055616 ৪ 
606 6100. 01611] 210) 02116107660 00 18170 0780 [25 
76910610195 179৮2 10621 ৮211960. ) 00০ 10593 52210 
60 15256 01008106 61561 810 [00950 51091190915 3 01 
0১০ 00100 0001 15 2৬612 51096110110 610০ 60110. ] 
10095 70০ 10015698161)) 006 50013 151075 01770 ০01100019, 
[00,1106 01] 61] 0782 500. 00161:86 611০ 111021065 
00261 9156১ ] 179৬2 95911) 01257710060 00 10816 ৪. 1০ 
1217001155 11) 01015 13001, 
যতীন্দ্রমোহন যে ৪.চ্ম £277911 করেছিলেন, মধুসৃদন সেগুলিকে 
মূল্য দিয়ে তার পাগুলিপিতে কিছু সংশোধন, পরিবর্তন বা সংযোজন 
ক'রে থাকবেন, এমন অনুমান কর! অসঙ্গত নয়। যাই হ'ক, মধুন্থদন এই 
কাব্য যে জনসাধারণের জঙ্া নয়, ইংরেজী ভাষায় সুশিক্ষিত বিছ্জ্জনের 
জন্যই রচনা! করেছিলেন, তিনি মুদ্রিত গ্রন্থের স্চনায় যে তিনটি উদ্ধৃতি 
দিয়েছিলেন, তা থেকে জানা যায়। কারণ, তখনও তার ধারণা ছিল, 
পয়ার ত্রিপদী ছন্দে অভ্যস্ত বাঙালী সাধারণ পাঠকের এই অভিনব ছন্দে 
অভ্যস্ত হ'তে সময় লাগবে। এ উদ্ধৃত বাক্যগুলি ভবভূতি থেকে__ 
উৎপংস্ততেইস্তি মম কোপি সমানধর্মা । 
কালো! হায়ং নিরবধির্‌ বিপুল! চ পর্থী। 
হোরেস থেকে একটি উক্তি, যার অর্থ হ'লো--৬/০:% 0০৮ ০০ 
3৮৪০৫ 036 20101961012 01 016 ০:0৫, 02 00136176 10 
50০ ৫ 1£6চা 12280615. 
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মিল্টন থেকে একটি উক্তি-_-“দ্ঃ£ 20167)06 1980 0120 
£৪জা,* 

মধুস্দন তাঁর “তিলোত্তমাঁসম্ভব কাব্য” যতীন্দ্রমোহনের নামেই 
উৎসর্গ করেন। এ উৎসর্গ পত্রে তিনি লেখেন £ 

যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তছ্িষয়ে আমার কোন 

কথাই বলা বাহুল্য, কেন না, এইরূপ পরীক্ষা-বৃক্ষের ফল সম 

পরিণত হয় না। তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, 

এমন কোন সময় উপস্থিত হইবেক, যখন এদেশে সর্বসাধারণ, 

জনগণ ভগবতী বাগ্দেবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষর স্বরূপ নিগড় ভগ্ন 

দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু হয়ত সে শুভকালে এ কাব্য 

রচয়িতা এতাদৃশী ঘোরতর মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিবেক, যে কি 

ধিক্কার, কি ধন্যবাদ, কিছুই তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবেক ন|। 

বলাই বান্ুল্য, মধুন্দনকে ধন্যবাদের জন্য আদৌ অপেক্ষা করতে 
হয়নি। তীর পরীক্ষা-বৃক্ষের ফল সগ্ভই পরিণত হয়েছিল । 

মধুস্থ্দন তার *তিলোত্তমাসম্ভব-কাব্য” পৌরাণিক সুন্দ-উপন্ুন্দের 
কাহিনী নিয়ে রচনা করেছিলেন । সুন্দ-উপন্ুন্দ নামে ছুই পরম- 
পরাক্রান্ত দানব-ভ্রাতার হস্তে পরাজিত হয়ে দেবগণ ব্বর্গরাজ্য থেকে 
বিতাড়িত হয়ে যে যেখানে পেরেছেন, সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন__ 
ব্ব্গরাজ্য দানবগণের দ্বারা অধিকৃত হয়েছে । বায়ু, অগ্নি, যম, বরুণ 
প্রভৃতি দিকৃপালরা পলায়ন ক'রে ব্রহ্মলোকে এবং দেবরাজ ইন্দ্র 
হিমালয়ের নিভৃত শুঙ্গ ধবলগিরিতে আশ্রয় নিয়েছেন। ধবলগিরির 
বর্ণনা দিয়েই কাব্যারস্ত হয়েছে । এই ধবলগিরির এক নির্জন স্থানে 
দেবরাজ ইন্দ্র উপবিষ্ট আছেন। তার দিব্য অস্ত্রশস্ত্র সম্মুখে লুষ্ঠিত 
হচ্ছে। দেবরাজ অত্যন্ত উদ্দিগ্ন ও চিত্তিত। তিলোত্তমার এই 
প্রারস্তীংশকে অনেকে ভাবগান্তীর্যে কবি কীট্‌সের হাইপিরিয়নের সঙ্গে 
তুঙ্গনা! করেছেন। দেবরাজের চক্ষে নিদ্রা নেই। রজনী দেবী তার 
চিরলহচরী নিদ্রাদেবীকে নিয়ে দেবরাজের সেবা ক'রেও তার মনে 
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কণামাত্র শাস্তির সঞ্চার করতে পারলেন না। রজনী দেবী, নিদ্রা দেবী 
ও স্বপ্ন দেবীর সকল চেষ্টা যখন ব্যর্থ হলো, তখন তারা শচীদেবীকে 
আনবার জন্য আকাশ পথে প্রস্থান করলেন। ক্ষণকাল পরেই শচী 
দেবী ধবলগিরিতে উপস্থিত হলেন। শচী দেবীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে 
সহসা ধবলগিরি শৃঙ্গে বসস্তের আবির্ভাব হ'লো। মধুমূদন এই অকাল 
বসন্তের আবির্ভাবের বর্ণনা কাঁলিদাসের কুমারসম্ভবের অনুসরণেই 
করেছেন । শচীর আগমনে দেবরাজের বিষন্নতা দূর হ'লো। তিনি 
দেবদেবীর্দের সংবাদ নিয়ে জানলেন যে, তার! ব্রহ্দলোকে দেবরাজের জন্য 
অপেক্ষা করছেন। দেবরাজ তা শোনামাত্র শচীকে নিয়ে তার জ্যোতির্ময় 
বিমানে ব্রহ্মলোকে যাত্রা করলেন। 

দ্বিতীয় সর্গে দেবযানে দেবদম্পতির ব্রক্মলোকে যাত্রা কবি বর্ণনা 
করেছেন। প্রচণ্ড শব্দে দিগবিদিক কম্পিত ক'রে মেঘলোক ভেদ করে 
দেবযান মহাশৃন্তে উখ্িত হ'লো--য! আধুনিক পাঠককে চন্দ্রাভিমুখে 
মহাশৃন্তে রকেটযানগুলির যাত্রার কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। অল্পক্ষণের 
মধ্যে দেবযান চন্দ্রলোক, হৃর্যলোক অতিক্রম করে আরও উধের্ব উথ্িত 
হলো । ব্রহ্মলোকের প্রচণ্ড প্রভায় দেবরাজ ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর চক্ষু বলসিত 
হ'লো। সারথি মাতলি বিমুঢ় হয়ে রথরশ্মি ত্যাগ করলেন। দেবযানের 
অচঞ্চল সমুজ্জল পতাক। ব্রক্মলোকে জ্যোতিঃ প্রভায় ম্লান ও বিব্্ণ 
হ'লো। অবশেষে রথ কারণ-সলিল-বক্ষে বিরাজিত ব্রহ্মলোকে উপনীত 
হ'লে, বায়ু যম, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ দেবতারা ইন্দ্রকে দেখে সহর্ষে 
জয়ধ্বনি করলেন। অতঃপর তারা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থ! সম্পর্কে মন্ত্রণায়' 
মিলিত হলেন। পরামর্শ সভায় মধুন্ুদন দেবগণের চরিত্র চিত্রণে অপূর্ব 
দ্ক্ষত। দেখিয়েছেন । ইন্দ্রকেও তিনি এক অভিনব বূপ দান করেছেন-__ 
যা পৌরাণিক ইন্দ্র থেকে স্বতন্ত্র এবং যা পরবর্তী কবিদের, বিশেষতঃ 
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর “বুত্রসংহার কাব্যে ইন্দ্র-চরিত্র চিত্রণে। 
বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে । পুরাণে বিত ইন্দ্র বিলাসী, স্বার্থপর, 
ঈর্বীপরায়ণ, এমন কি লম্পট । কিন্তু তিলোত্তমাসম্ভবের ইন্দ্র কর্তব্য”. 


১৬৪ 


পরায়ণতা, পরার্থপরতা, করুণ! প্রভৃতি বু সদৃগুণে ভূষিত ও দেবোচিত 
মহিমায় মহিমান্থিত। শেষ পর্যস্ত দেবগণ পরামর্শ ক'রে স্থির করলেন, 
তারা ব্রহ্মার নিকট গমন করবেন । দেবগণ ব্রহ্মার উদ্দেশে যে স্তব 
করলেন, তা মধুস্দন কালিদাসের কুমারসম্ভব থেকেই গ্রহণ করেছেন। 
দেবগণের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে বিধাতা বললেন £ 
***ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য পথ নাহি 
নিবারিতে এ দানব ছয়ে। ** 
ভ্রাতৃদ্বন্ব কিভাবে সংঘটিত করা যায়, সে সম্পর্কে দেবতারা অত্যন্ত 
চিন্তিত, তখন দৈববাণী হ'লো £ 
“আনি বিশ্বকর্মায়, হে দেবগণ, গড় 
বামায় অঙ্গনাকুলে অতুল। জগতে । 
ত্রিলোকে. আছয়ে যত স্থাবর, জঙ্গম, 
ভূত, তিল তিল করি সবা হইতে লইয়! 
স্জ এক প্রমদারে--ভব্প্রমোদিনী | 
তা হতে হইবে নষ্ট হুষ্ট অমরারি |” 
ইন্দ্র তখন বায়ুকে বিশ্বকর্মীকে আনবার জন্তে পাঠালেন। বামুর 
বিশ্বকর্মা পুরীতে গমনের ব্ণনায় পথিমধ্যস্থিত সূর্বলোক, চন্দ্রলৌক, 
বমপুরী প্রভৃতির চিত্র একেছেন কবি। যমপুরীর যে বিস্তৃত বিবরণ আমরা 
মেঘনাদবধ কাব্যে পাই, তিলোত্তমাসম্ভবেই তার সূচনা পাওয়া যায়। 
বিশ্বকর্মীর ভবনেরও সুন্দর কল্পন। £ 
***কতক্ষণে 
উত্তরমেরুতে বীর উত্তরিল। আসি। 
অদূরে শোভিল বিশ্বকর্মীর সদন। 
ঘন ঘনাকার ধুম উড়ে হম্যোপরি, 
তাহার মাঝারে হৈম গৃহাগ্র অযুত 
গ্োতে, বিহ্যুতের রেখা অচঞ্চল যেন 
মেঘাবৃত আকাশে, বা বামবের ধনু 


মধুহ্দন--১১ ১৬১ 


মণিময়! প্রবেশিয়। পুরী বাযুপতি 
দেখিলেন চারিদিকে ধাতু রাশি রাশি 
শিলাকার ; মৃতিমান দেব বৈশ্বানরে | 
বাষুর যুখে সংবাদ পেয়ে বিশ্বকর্ম। ব্রন্মলৌোকে গেলেন। সার প্রচণ্ড 
তপোবলে সমস্ত ব্রন্মাণ্ডের সকল পদার্থ ব্রহ্মলোকে আকৃষ্ট হ'লে । 
বিশ্বকর্মী তা থেকে তিল তিল সংগ্রহ ক'রে তিলোত্তমার দেহ নির্মাণ 
করলেন। দেবগণ সেই অতুঙ্গনীয়া নারীমূতি দর্শনে বিমুগ্ধ হলেন । 
তখন পুনরায় দৈববাণী হ'লো £. 
পাঠাও, হে দেবপতি, এ রম! বামারে 
( অন্ুপম। বামাকুলে ) যেথা অমরারি 
স্ুন্দ ও উপন্ুন্দাস্থর ।*** 
-*-এ মাধুরী হেরি, 
কামমদে মাতি দৈত্য মরিবে সংগ্রামে | 
তিল, তিল লইয়া গড়িলা সুন্দরীরে 
দেবশিল্পী, কেই নাম রাখ তিলোত্তমা] । 
এঁ সময়ে স্ুুন্দ ও উপন্ুন্দ বিন্ধ্যারণ্যে বনবিহারে মনত ছিল। ইন্দ্র 
তিলোত্বমাকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন: এবং তিলোত্তমীকে 
সেখানে পাঠালেন। খতুরাজ বসন্ত ও কামদেব অনৃশ্যভাবে তিলোত্তমার 
সঙ্গে চললেন। দৈত্যঘ্য় তিলোত্রমাকে দেখলো । প্রথমে তারা 
তিলোত্তমাকে ভগবতী গৌরী জ্ঞানে তার পাদপুজার জন্ত অগ্রসর 
হ'লো। কিন্তু কামদেব শরজালে তাদের অস্থির ক'রে তুললেন। ফলে 
ছু'জনেই একই সঙ্গে কামোন্মত্ত, হয়ে তিলোত্বমার হাত ধরলো । 
এইভাবে ছুই ভ্রাতার ঘন্্ শুরু হ'লো। উপসুন্দ বললো! ঃ 
-* কি কারণে তুমি স্পর্শ এ বামারে 
ত্রাতৃবধূ তব বীর 1... 
জুন্দ বললোঃ 
বরিগু কন্তায় আমি তোমার সম্মুখে 


সু .০৬ 


এখনি । আমার ভারা, গুরুজন তব, 
দেবর বামার তুমি ; দেহ হাত ছাড়ি। 

ক্রেমেই ফ্রোধান্বিত দৈত্যদ্বয় অসি নিফোধিত ক'রে পরস্পরকে 
আঘাত করলে! ৷ দৈববাণী সার্থক হ'লো। সুন্দ উপসুন্দ পরস্পরের 
অন্ত্রাঘাতে নিহত হ'লো। দৈত্যপুরী শ্মশান হ'লে ৷ দেবতার! স্বর্গরাজ্য 
ফিরে পেলেন । তিলোত্তমা ইন্দ্রের আদেশে সূর্ধলোকে প্রস্থান করলেন। 
এই হলো! তিলোত্তমাসম্তভব কাব্যের কাহিনী । 

মধুন্দন তিলোত্বমার পাগুলিপি যতীন্দ্রমোহনকে উপহার 
দিয়েছিলেন। যতীন্দ্রমোহন সেটিকে সযত্বে বাধিয়ে নিজের গ্রন্থাগারে 
আজীবন রক্ষা করেছিলেন । মধুত্দন তিলোত্তমাসম্তব কাব্যের 
পাঁলিপি যতীন্দ্রমোহনকে স্বহস্তে উপহার দিচ্ছেন এবং যতীন্দ্রমোহন 
তা গ্রহণ করছেন-_- এইরূপ একটি আলোকচিত্র তৎকালীন বিখ্যাত 
ফটোগ্রাফার মেসার্স রিনেক আ্যাণ্ড কোম্পানিকে দিয়ে তোলানে! 
হয়েছিল। যতীন্দ্রমোহন ১৮৬০ শ্ীষ্টাব্দের ২২শে মে তারিখে একপত্রে 
মধুন্দনকে তিলোত্তমার পাঞ্জুলিপি উপহার পেয়ে ধন্যবাদ 
জানিয়েছিলেন ঃ 

1 10700 100 130৮ 00 021) 500 ৪20০0090015 

10 60০ ৬€াত়ে %21091016 0155206 01 002. 10091705- 

0110 তিলোত্তমা! 1 0.০ 00665 ০0৮71 18100 00125 ! 

1 11] 7165256 10 আ10 00০ £:6902950 081:9 11 100 

[/02েডে) 25 2. 00010010066 0020 029210503 ৪ £2100 

9001 11) 010 1102220016১ ড71)012 1321)5911 0০০65 

8150 ৮:985 0010095000০ 650৫6 10510062100 

80820 62001219615 1750 06 10165 16102) 0: 50011- 

10165 19201 15 1361 £617811)2 0:0511506+ 

“তিলোত্তমাসম্তব কাব্য গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হ'লে তা শিক্ষিত 
পাঠকমহলে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করলো। রাজনারায়ণ বন্থু, 


১৬৩৩ 


রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভৃষণ “তিলোত্মাসস্তভব 
কাব্যের” উচ্ছুসিত প্রশংসা ক'রে নিবন্ধ লিখলেন। রাজনারায়ণ 
বন্থু পতিলোতমা” গ্রন্থাকারে উপহার পেয়ে মেদিনীপুর থেকে এক দীর্ঘ 
পত্র লিখলেন। তাতে তিনি মধুন্থ্দনের প্রত্তিভায় বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়ে 
বললেন £ 
[6 [1079 1290. 50027 70321752166, 1১০ ০10 

19০ 90161 2) 09০ 5015 06 002 70610, 11006 
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তিনি এঁ পত্রে আরে৷ বললেন, বিশ্বকর্মী যেমন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে 
তিল তিল সৌন্দর্য নিয়ে তিলোত্তমার স্থপতি করেছিলেন, তেমনি মধুস্থ্দনও 
বিশ্বসাহিত্য থেকে তিল তিল ভাবের সৌন্দর্য নিয়ে তার কাব্যপ্রতিম! 
তিলোত্তম! রচন। করেছেন £ 
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তিনি এ কথাও বললেন যে, যে মানুষটি সুরায় ও হিন্দুর নিষিদ্ধ 
খানে সর্বদা অভ্যস্ত যে সাহেবী পোশাক পরে, ইংরেজী ভাষাকে 
ভালোবাসে, এদেশীয় ভাষাগুলিকে অতিশয় ঘৃণা করে, সেই মানুষটি 
কিন! হিন্দু কবিরিপে আত্মপ্রকাশ করবে, তাঁও অতিশয় বিস্ময়কর । 
মধুসুদন এ কথারু উত্তরে তার স্বভাবসিদ্ধ পরিহাসের সঙ্গে বলেছিলেন, 


১৬৪ 


তুমি কেমন করে জানলে যে আচার্য ব্যাস মাঝে মাঝে হিন্দুর নিষিদ্ধ 
খাছ খেতেন না ব1 মদে চুমুক দিতেন ন! 10:85 19০0৮ 0০ 5০0 
[০৯7 0096 1২6৬, 101. ৬5৪5 410 10010 1008161) 10000 0961 
2100 519 1115 0121805 0215 ?” 

রাজনারায়ণ বনু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দ্বারকানাথ বিছ্যাভূষণ, যতীন 
মোহন ঠাকুর প্রভৃতির মতো ব্যক্তিরা মধুসদনকে অমিত্রাক্ষর প্রাবর্তনের 
জন্য বাংলা সাহিত্যে এক নবধুগের প্রবর্তকরূপে স্বীকৃতি দিলেও 
মধুস্থদনকে একদিকে ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্তদল, অন্তদিকে ঈশ্বরচন্দ্র 
বিচ্ভাসাগরের মতো সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ ও প্যারীচরণ সরকারের মতো 
ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তিদের তীব্র বিরোধিতা, নিন্দা ও ব্যঙ্গবিদ্রপের 
সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল । তাকে উপহাস করবার জন্ অমিত্রাক্ষরছন্দের 
বিকৃতি ক'রে অনেক ব্যঙ্গ কবিতাও রচিত হয়েছিল। মধুসুদনের 
এই কাব্যকৃতির প্রতি একশ্রেণীর প্রভাবশালী ও পপ্ডিত ব্যক্তি অবজ্ঞা 
প্রদর্শন করছেন দেখে রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখেছিলেন £ 
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ঈশ্বরচন্দ্র বিচ্ভাসাগর নবপ্রঝতিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের ও মধুস্দনের 
তিলোত্তমাসস্ভব কাব্যের নিন্দা করেছেন শুনে তিনি লিখেছিলেন £ 
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এইসব বিরুদ্ধ সমালোচনা রাঁজনারায়ণ বন্ুকেও খুবই গড়া 
দিয়েছিল। তিনি তার পূর্বোক্ত পত্রেই মধুস্ুদনকে লিখেছিলেন £ 
£185 1 ৮105 17956 5০0. 01502165120 006 07207101635 
09910 0£ 15601000106 0০ 00০6৮ 0 5০0]: 06261861906 
০০001)৮: ? "906 00০ 0০01: 2০0৮০ 0601665 ০0011 
57156. 1721)06 61)6 005010866 096600011990010 00 16000) 
9002561: 106068162 1১০৩৮ 0021 “ভ০৪1: 006 009611921 
0580610. 0£ 21] 61১6 ২055195. ০02: 15910 13 £686 
11)0620- -110010701091115. 
মধুন্দনও এইসব নিন্দায় অবিচলিত ছিলেন। এসব সমালোচনা 
ও বিরুদ্ধ মতামত সম্পর্কে রাজনারায়ণ বস্্রকে এক পত্রে লিখেছিলেন £ 
1 17952 106210 086 ৬-1785 0621 599210175 0: 
16 71018 ০0106200100. 10115 00965 100 500010152 
000. [06 02191061000 101701) 0৫6 0109 2089061- 
91175215” ছা1010, 00০ 90001 0: 00০ 7110002002, 1001- 
(8055) 8180 11) 11056 501)001 10০ 1085 1০210) 00 
1106 10০05. 11015 01001101010 0 111 177002 0 
0106 081 06 ৬1095 10৬50150111) 11) 0102 2501- 
008101010 06 1806 2 22৬ ০06 03০ 5610715-17011)060 
10021 0 002 085 1 01015 010. 4৯ 6:15850 380 15 
ভ1)26 ] 1621. 0010110019. 61017718916 15 401217-66611176” 
01 11) [01910001 0105 ৫0711161)0 212৬5. 061,615 
1695 জ110. 0020 00050190211 0১০ 010 0০05, & 015 
21510059110. 90105 00১61 00130101162 
৪08 06 6008] 1188010006১) 3৪5--হা) উত্তম উত্তম 
অলঙ্কার আছে। মন্দ হয় নি।” 806 0০5৮ 15506 03৫ 
80001: 010. 1706 জা26 11) 110509১6596 জা০এ]] 1985৬ 
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10206 17100 70191121, 1656. 2061 10 0627 1২21, 
11006 02061500005 10621 06 2. 01:000১ 5116171 
10106151081) 06 50108111065 1:6£1:6 1015 213 0£ 
[০000192) 70115) 062100909১ 1035 10621 3৮/61]ও 
ড9101011) 10110 10) ড15$09195 06 £1010, ৪00] ৪3 006 ০2 
10107) 150 00280219001 02 1300 17276 009 1198605 01 
60০ 08৩ ! 
বিদ্যাসাগর নাকি তিলোত্বমাসম্ভব কাব্যকে 0:031255 85506 ০? 
0101715615635 9190. 900110$5 বলেছিলেন। মধুসূদন অত্যধিক 
পরিমাণে স্ুুরাপান করতেন সত্য; এমন কি, পরবর্তীকালে তিনি 
সাধারণত জলের পরিবর্তে “বিয়ার খেতেন। কিন্তু রচনাকালে তিনি 
মদ খেতেন না। সেকথা তিনি ১৮৬০ সালের ১৪ই জুলাই তারিখে 
রাঁজনারাযণ বসকে লেখা একটি পত্রে জানান £ 
নু8110176 80086 ০1112 8100 21] 10105 1150001- 
£615065, 01011895100 11062105 2. 58117 2190 66200181 
[01906, ] 19656] 01201 10617 21859660 118 1201)5 
00605 2 1025 161 00১ 1 0817) 106521: 1779817886 06০ 006 
০ 10695 (052606017010616 15 1500 2. 11196 হাঃ 
111069009 ভা2৮6া) 01006 006 11050119000 ০06 ০ 
5701) 2. 10110 0171176 95 2 1955 01 1095 9161 01: 
0621. 
বি্ভাসাগর তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের নিন্দা করায় মধুন্দন যে 
বিদ্যাসাগরের প্রতি রুষ্ট হয়েছিলেন বা! বিদ্যাসাগর সম্পর্কে তার শ্রন্ধার 
বিন্দুমাত্র হাস হয়েছিল, তা৷ ভাববার কোনও কারণ নেই। মধুস্দন 
বিষ্ভানাগরকে একজন মহৎ মানুবরূপেই শ্রদ্ধা করতেন; পাশ্চাত্য 
আদর্শে রচিত কোনও কাব্যগ্রস্থকে তিনি উপযুক্ত মূল্য দিতে পারেন নি, 
কারণ যে পাশ্চাত্া কাব্য ও কবিদের আদর্শে তিনি নিঞ্জে কাব্য রচন| 
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করেছেন, বিস্তাসাগরের তার সঙ্গে পরিচয় নেই। সেজন্য তার মনুষ্যত্বের 
মহত্বের কোনও হাসবৃদ্ধি হয় না। বিচ্ভাসাগর এদেশে হিন্ুদমাজে 
বিধব! বিবাহ প্রবর্তন ক'রে যে কল্যাণ সাধন করেছিলেন, মধুন্দন সে 
বিষয়ে সর্বদা! সচেতন ছিলেন। তাই কয়েকদিন পরের একটি পত্রে 
তিনি রাজনারায়ণকে লিখেছিলেন £ 
[1986 1১0 01060010100 500500092 0136 1916 01 
[0 095 €02105 ৪ 90860610110. ৬/0595882 25 
606 02:010065: 0£ ৬৬1005-0016-7091719886. 
ভিলোত্তমাসম্তভব কাব্যের ক্রটি সম্পর্কে মেসব মন্তব্য মধুস্দনের 
কানে আসছিল, সেগুলির মধ্যে একটি ছিল এর ভাষা সরল নয়। 
সে সম্পর্কে মধুস্দন রাজনারায়ণ বন্ুকে ১৮৬০ সালের ২৪শে এপ্রিল 
লিখেছিলেন £ 
[ 200 27910 500. 610] 105 50516 17910) 60 
০০116৮6০106, ] 706৮6 50005 0০ 102 £:21001100061) 
1105 00670910111 .0£ 006 4520517 15850815% 002 
7৮6 09015 10 0069০ 0855 01 1162121ে 2162002180, 
71065 0103 00102 01350008176 10961155110 00০ 50052.00 
0 ( 2 9002056 [10005 581] 16) 11091296100 1 (0০৫ 
91410 655 550010 ১৫ 5010:005 210 (19০ 10256 
ভ621 06 10121715152 7 ঢ0£1151 15 0112 600819০96 
0: 0০96০--] 19690) 010 00101) 70110021400 1151] 
850 15010061216. 2095 001776 1006 6255, -* [0252 
002 2০0520 15 ও 10109) 2170 1 566 11796 200018]15 00156 
907256198185 026 00216 00 6156 ০0: 28610188] 00605 
& 8০০ 116 26 295 126, 0286 11] 06201) 016 200016 
70665 06 3270621 00 7066 20 2 50212 ৬1 0151606 
মি 008 0৫06 1018 0৫ 80151008591--056 28056 
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02. 5 ৮115 90100] 0£ 00৮77১ 1150021 171705616 2 
0081) 0: 216£2186 £218105. 
বিঘজ্জনের জন্যেই মধুস্দন তার “ছিলোত্বমা, রচনা করেছিলেন-_ 
“ঢিট 23012150 :2170---01১0+ ভিজ” মিল্টনের এই বাক্য তার আদর্শ 
ছিল। কিন্তু তিলোত্বমা” গ্রন্থাকারে প্রকাশের অল্পদিনের মধ্যেই দেখা 
গেল, ৪ 20151১06 কেবল বিদ্বজ্জনের মধ্যেই নয়, জনসাধারণের 
মধ্যেও রয়েছে । “তিলোত্মাসম্ভব কাব্য গ্রন্থাকারে প্রকাশের অল্পকাল 
পরেই মধুস্দন রাজনীরায়ণ বন্থুকে লিখেছেন £ 
[176 11100621702 15 £501176 017) ৮৮০11. 1105 215 
2৫101012 15 1362117 2য10205:60. 7৬০1) 00০ 5016 01৫ 
7701)0195 215 02511201175 00 02920 00210561569) 2120 
0০ 4901002101015851)% 1885 5001561) 006 17 2. 002101761 
180061 200001:25116 0021) 00061:৬152. 31901 6156 
19 00০ £0 10. 4১5 ০010. [01711 9117 0560 [0 35, 
1361) 1900115 26 6106 1780 ০0: [18019)---99 191 170 
10৫৮) ] 595 “31010 13191210 ০56 1১0 1982. 
কিছুদিন পরে আর একটি চিঠিতে তিনি রাজনারায়ণ বস্থুকে 
লেখেন 
1 210 50195 00 71112020191 01005 0£ 11101028109, 
[ ড/151) 00 চা 2180 11000105206 63106 ৮6:51- 
20861018118 0321) 7018065 15 1:801061 0666001০. 4৯ 
06178150001 61196 ভা010 15 2150 21705951106 09115. 
পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি মিত্রাক্ষরে রচিত কাব্য-কবিতা পাঠে অভ্যস্ত 
বাঙ্গালী পাঠক গোড়ার দিকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ পড়তে অন্ুবিধ! বোধ 
করতেন। তাই মধুস্থাদন রাজনারায়ণ বন্থুকে তীর ১৮৬* সালের ১লা 
জুলাই তারিখে জেখ! পত্রে জানান £ 


[50 5001: 0101705 £€0106 0361: 01065 5 006 109052 
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(85 1) 5:061191) 0121) ড 6156) 210. 0106৩ 111 90019 ৪921 
08৮ 01015 15 006 1001650 100685016 10. 006 [21780956, 
15 20106 15 1690, 7690, 7২০90. 26201 5০001: 9215 606 . 
196 001)6 2150. 01562 5০৮. ছা1]] 2100 0৮ 1081 16 15. 

অমিত্রাক্ষর ছন্দ পাঠে বাঙ্গালী পাঠক প্রথমটা কিছু অন্থবিধা বোধ 
করলেও অল্পদিনের মধ্যেই বাঙ্গালীর কণ্ঠ, কর্ণ ও চিন্তাকে অমিত্রাক্ষর 
ছন্দের ধ্বনি পূর্ণ ক'রে তুলেছিল। এ ছিল বাংলা পাহিত্যে তাঁদের 
নৃতন প্রেম, নৃতন অভিজ্ঞতা । 

মধুস্দন “তিলোত্বমা” কাব্যেরও ইংরেজী অনুবাদ করতে শুরু 
করেন। তবে তা তিনি কিছুটা মাত্র করেছিলেন। তার মৃত্যুর পর 
১৮৭৪ স্রীষ্টাব্দে শল্তৃচন্্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত [10015210595 
1/13222106 নামে সাময়িক পত্রে এই অন্ুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল৷ 
যে কারণেই হ'ক, ইংরেজী অম্ভুবাদটি মধুস্থ্দন তীর চিরপ্রিয় অমিত্রাক্ষর 
ছন্দে করেন নি, মিত্রাক্ষরেই করেছিলেন। 


বি ছন্দ ছাড়া বাংল! নাটকের উন্নতি সম্ভব নয়, মধুস্দনের 
এই ধারণা থেকেই তিনি বাংলাভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তনে 
উদ্যোগী হয়েছিলেন । অমিত্রাক্ষর ছন্দ তিনি প্রবর্তনও করলেন। কেবল 
প্রবর্তন করলেন না, একটি সার্থক ও বনু-প্রশংসিত কাব্যও রচনা 
করলেন। কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দে যে উন্নততর নাটক রচিত হ'তে 
পারে, তার এই অভিমতকে তিনি তখনও কার্যত প্রয়োগের সুযোগ 
পান নি। ইতিমধ্যে তিনি তার '“পন্মাবতী' নাটকের পাগুলিপিতে 
কঞ্চুকী,. কলি, দেবদেবী ও নারদের কিছু সংলাপে অমিত্রাক্ষর ছন্দ 
প্রয়োগ করলেও, তা তাঁর মতামত প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। তাই 
তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দে সম্পূর্ণ নাটক রচনাতেও হাত দ্রিলেন। নাটকের 
নাম “সুভদ্র?, সে যুগের শ্রেষ্ঠ অভিনেত। কেশবচন্ত্র গানুলিকে একটি 
পত্রে মধুস্দূন লেখেন $. 
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90006 221 2৪০, ] 56106 500. (06 চ156 4১০6 ০: সুভদ্রা 

02100£1) 001 81950 00৫0, [1215 8995 09 96০01)৫ 

£০৮, 

[00056 621] 005 10 £0900 £012150) (0807 ০ 

1106 1106610 0015 01:8009 001 01) 5966. 16 15 51171015 

8. 01871708610 19021). 

এই নাট্যকাব্যটি মধুন্দন যে কারণেই হ'ক শেষ করেন নি। 
পরবর্তীকালে দমুভত্রাহরণ নিয়ে তিনি একটি কাব্য রচনাতে 
হাতও দিয়েছিলেন, কিন্তু তা-ও প্রথম সর্গের সূচনার বেশী 
এগোয় নি। 

নাট্যকাব্য ছাড়াও এঁ সময়ে তিনি মঞ্চের জন্য পুরোপুরি অমিত্রা- . 
ক্ষর ছন্দে একটি নাটক লেখার পরিকল্পনা করছিলেন, তা আমরা 
যতীন্দ্রমোহনের একটি চিঠি থেকে জানতে পারি। জানতে পারি, 
অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাটকের সংলাপ কেমন মঞ্চোপযোগী হ'তে পারে 
তার কিছু নমুনা তিনি ১৮৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসেই যতীন্দ্রমোহনের 
কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং সম্ভবত এ নমুনা পাইকপাড়ার রাজাদের 
দেখাতেও অনুরোধ করেছিলেন। ১৮৫৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর 
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মধুন্্দনকে একটি পত্রে লেখেন ; 4১০০৩ 006 
01909 110 1012010 56156, 7 আ1]] 0816 ০৬61: 02 10900661 
101 002 135195 2190 1690. 01610) 02 11165 ০00 102৬০ 
52730107223 2. 80900061). 

সম্ভবত; পাইকপাড়ার রাজারা অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাটক সম্পর্কে 
উৎসাহ দেখাননি, তাই মধুস্থদন আপাততঃ অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাটক 
রচনার সংকল্প ত্যাগ করেন। 


বতীক্রমোহন এ পত্রে (৩১ , ১৮৫৯ ) আরও লেখেন 2 
*] 15956 16০6150 006 1705১ 20980: 02110 1812007, 
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1 11] 061056 036 9021295 ০21600115 2170 166 5০০ 1000 
1) 19001701016 0921101 2000 06100. 

যতীন্দ্রমোহন এখানে কোন্‌ কাব্যের পাঙুলিপির কথ! বলছেন? 
“তিলোত্বমার” পাঙুলিপি যে নয়, তা বোঝা যায়, “367589* শব্দটি 
থেকে। ১৮৬০ সালের ২৪শে এপ্রিল তারিখে ' মধুস্ুদন রাজনারায়ণ 
বন্থুকে লেখেন 2 485 00০ 05০, [1996 2 50911 ০1017)6 
০ ০৫65 11) 006 10:655. 01769 21০ 211 20০0 0001: 01 
[২90118 190 1)61 বিরহ |” এই ক্ষুদ্রকবিতাগ্চ্ছ যে “ব্রজাঙ্গন। কাব্য, 
সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। “ক্রজাঙ্গন। কাব্য” রচিত হওয়ার পর 
কিছুদিন তা৷ পাগুধিপিতে বন্ধু-মহলে পঠিত হয়েছিল এবং তারপর 
এমন এক ব্যক্তি তার গ্রন্থ স্বত্বও প্রকাশের ভার নিয়েছিলেন, যাতে 
ব্রজাঙগন! কাব্য মুদ্রণে কিছু বিলম্ব হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। তাই 
আমাদের মনে হয়, পূর্বোক্ত পত্রে যতীন্্রমোহন যে কবিতার 
পাগুলিপির কথ। বলেছেন, তা৷ ব্রজাঙ্জনা কাব্যেরই পাগুলিপি। অর্থাৎ 
১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বরের আগে, _মেঘনাদবধ রচনারস্ভের 
বহু আগে,'( মেঘনাদবধকাব্যের রচনা গুরু হয়েছিল ১৮৬০ শ্রীষ্টাব্দের 
এপ্রিল মাসে )-_“ব্রজাঙ্গনা কাব্য” রচিত হয়েছিল। তাই ব্রজাঙ্গনা 
কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে যে ধারণা প্রচলিত আছে, ত1 ভরমাত্মক। 

মধুস্দনের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বন্থু লিখেছেন 2" তিলোত্বম।- 
সম্ভব ও একেই কি বলে সভ্যতা, একসঙ্গে রচনা যদি বিস্ময়ের বন্ত্ব 
হয়, ম্ঘেনাদবধ ও ব্রজাঙগন। একসঙ্গে রচনা তদপেক্ষা শতগুণ অধিক 
বিন্ময়কর। গ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়ও তার “কাব্যসাহিত্যে মাইকেল 
মধুসদন” গ্রন্থে লিখেছেন ; “মেঘনাদবধ রচনার পরে তিনি আর 
বীররসাত্মক কাব্য রচন। করিবেন ন1 বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন । এই 
সন্কল্প বলে তিনি 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচনা করিয়াছিলেন” রাঁজনারায়ণ 
বন্থুকে লেখা মধুসুনের ১৮৬* সালের ২৪শে এপ্রিলের পূর্বোক্ত পত্র 
থেকে জান! যায়, এ সময় 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য ছাপার জন্তে গিয়েছে 
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এ পত্রে মধুসদন রাজনারায়ণ বন্থুকে মেঘনাদবধ কাব্যের প্রস্তাবনা 
অংশ পাঠিয়ে তার মতামত জানতেও চেয়েছেন__-“[ু 2101956 (186 
09211706 17)50090102 01 20 “মেঘনাদ”--০৮, 00056 6611 
1386 500. 03115 010৮ এ সময় মেঘনাদবধের রচনা যে বেশীদূর 
এগোয়নি, তা মধুস্দনের পরবর্তী হখানি চিঠি থেকেও বেশ বোঝা যায়। 
১৮৬০ সালের ১৫ই মে তারিখের পত্রে মধুসূদন লিখেছেন £ “[ু ৪] 
01176 011 10) 71165179190 05 205 2150 50215.” ১৮৬০ 
সালের ১৪ জুলাই এর পত্রে লেখেন £ “[ু 1725০ 1368:]5 ৫01) 
012710816০0: 0126 990020 800 0: 1+661)91590.১ 

এইসব উক্তি থেকে স্পষ্টই বোঝ! যায়, “ক্রজাঙ্গনা কাব্য” মেঘনাদ- 
বধ কাব্যের পরে তে। নয়ই, সমসময়েও রচিত হয় নি। নগেন্দ্রনাথ 
সোম তার মধুস্মৃতিতে লিখেছেন £ “রাজনারায়ণ বসুর মধুস্থ্দনকে 
লিখিত ১৮৬০ প্রীষ্টাব্দের ১লা মে তারিখের পত্র হইতে আমর! জানিতে 
পারি যে, "ব্রজাঙ্গনা কাব্যের প্রথম কয়েকটি কবিতা! “তিলোত্মাসম্ভব 
কাব্য? ' রচনার সময়েই লিখিত হইয়াছিল ।” এই উক্তি বহুলাংশে 
সত্য । ব্রজাঙ্গনা-কাব্যের সচন। তিলোত্বমাসম্ভব কাব্য রচনার সময়ে 
হ'লেও তার অধিকাংশ কবিতা তিলোন্তমাসম্ভব রচনার পরেই রচিত 
হয়েছিল ঝলে মনে হয়। 

মধুন্দন মিত্রাক্ষর ছন্দের তুলনায় অমিত্রাক্ষর ছন্দকেই কাব্যের 
পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত বাহন মনে করতেন। কারণ এতে কবির মন 
মিত্রাক্ষরের নিয্»মমাফিক বন্ধনে বাঁধা থাকে না। অমিত্রাক্ষরের শ্রেষ্টত 
সম্পর্কে মধুন্দন এ সময়ে কেশব গান্ধুলীকে একটি পত্র জেখেন £ 
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মধুন্দন অমিত্রাক্ষর ছন্দের শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাস করতেন এই কারণে 
যে, এতে ভাবসম্পদ্‌ না থাকলে কবিতা রচনা সম্ভব নয়। অন্য পক্ষে, 
মিত্রাক্ষরে ভাবসম্পদ্‌ না থাকলেও কবিত। রচন সম্ভব, কারণ কবির 
ভাব-দৈন্ ধ্বনিমাঁধুর্যে ঢাকা পড়ে । কিন্তু ভাবসম্পদের সঙ্গে ধ্বনিমাধূর্য 
যুক্ত হ'লে তাতে সোনায় সোহাগ হওয়ার কথা! । রবীন্দ্রনাথের রচন। 
রসম্পদের সঙ্গে মিত্রাক্ষরের ধ্বনিমাধূর্ধের মিলনেই এমন অতুলনীয় 
উ্ছঁয়ে উঠেছে। তিলোত্বমাসম্ভব কাব্যের সম্বন্ধে দুবোধ্যতা ও ভাষার 
মাধূর্যহীন্তার যে অভিযোগ উঠেছিল, মধুস্থদন তাঁর উত্তরে মিল্টন, 
হোমার, ভাজিল প্রভৃতির কাব্যগুলির এসব দোষের উল্লেখ ক'রে 
কৈফিয়ত দিয়েছিলেন । কিন্তু কৈফিয়ত দিয়েই তিনি ক্ষান্ত থাকেননি | 
তিনি মিত্রাক্ষর ছন্দে স্ুললিত ভাষায় কাব্য রচনা করতে অক্ষম বলেই 
যে অমিত্রাক্ষরের আশ্রয় নিয়েছেন, এমন অপবাদও নিন্দুকের দল যে 
চালু করেছিল, তাঁতে সন্দেহ নেই। তাই সেই নিন্দুকের দলকে স্তব্ধ 
করবার জন্তেই তিনি সম্ভবত প্রমাণ দিতে চেয়েছিলেন যে তিনি ছন্দো- 
বন্ধে সুললিত ভাষায় সুমধুর কাব্যও রচন। করতে অক্ষম নন। এ সময়ে 
জয়দেবের সুললিত অমর কাব্য 'শীতিগোবিন্দম্ঠ ও বিদ্ভাপতির বৈষ্ণব 
পদাবলী তাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। ভাই তিলোত্তম! কাব্য 
রচনার সময়ে বা তার অব্যবহিত পরে তিনি রচনা করেন তার 'ব্রজাঙ্গনা 
কাব্য । যখন তিনি অঙ্গিত্রাক্ষর ছন্দে হিমালয়ের সমুন্নত ও স্ুগস্ভীর 
কাব্যনুষম! গড়ে তুলছিলেন, তখনই তিনি ধ্বনিত করেছিলেন নির্ঝরিণীর 
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সুমধুর কলধর্বনি! আশ্চর্য এই শক্তি। ভিলোত্বমাসম্তবের প্রথম ছুই 
সর্গ ১৮৫৯ সালের মে-জুন মাসেই রচিত হয়েছিল । এ সময়ে তিনি 
“একেই কি বলে সভ্যতার মতো প্রহননও রচনা করেছিলেন। মধুস্দনের 
কবিমানসের এই অপূর্ব লীলা দেখে তখন ডঃ রাজেন্দ্রলাল 'মিত্র 
বলেছিলেন, *[€ 152 08061 €0 106 1১0৮ 02 22001 50110 
[59170 90 100001009 ৪ 7100016 10) 0102 1)8190, 1011৩ 
০ 006: আ৪5 70055 আচ 050156106 006 0011600010 
57060 ০1110166909. তিলোত্বমা-রচনা-কালেই ব্রজাঙ্গনা 
কাব্যের স্চনাও তেমনই বিন্ময়কর। নগেন্দ্রনাথ সোম 
লিখেছেন £ 

অসিত্রছন্দ প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই মধুস্দনের চিত্ত নিধুবাবু, 
রাম বন্থু ও হরুঠাকুর প্রভৃতি বাঙ্গালীর প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের 
রচিত সঙ্গীতের প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল । প্রসিদ্ধ ট্সা- 
রচয়িতা! নিধুবাবুর আদর্শে গীতিকা রচনা! করিতে অভিলাধী হইয়া 
তিনি বন্ধু গৌরদাসকে লিখিয়াছিলেন, 

117)6290 (0 চো 10150050065 23 50010 85 ০ 
হাঃ 721016. কিন্তু কবিওয়ালাদিগের অনুকরণে মধুসূদন ছুই 
চারিটি সঙ্গীত ব্যতীত আর কিছুই রচনা করেন নাই। 
তাহাদিগের রচিত সঙ্গীতে ভোগ-লালমার প্রীবল্য, রুচির হীনতা 
এবং বিলাসের আবিলতা উপলব্ধি করিয়া, তিনি এ শ্রেণীর 
গীতি-রচনা হইতে বিরত হুন। এই সময়েই তিনি জয়দেবের 
গীতগোবিন্দ ও বিষ্ভাপতির পদাবলী পাঠ করিয়াছিলেন। বৈষ্ঞব 
কবিতার কলয়িত নিকুঞ্জকাননে ভ্রমণ করিতে করিতে মধুস্থদনের 
কবিহ্বদয় পুলক-প্রফুল্প হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি মনে-মনে 
অভিনব গীতছন্বে কোন গ্রন্থরচনার সঙ্কলল করিতেছিলেন, এমন 
সময়ে একদিন বন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায় কথ প্রসঙ্গে তাহাকে 
বলিলেন, “ভাই, তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি করিতে 
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পার?” এই কথা শুনিয়া মধুস্দনের গীতি-কবিতা রচনার 
অস্তনিহিত প্রচ্ছম বাসনা প্রব্ হইয়া উঠিল । 
এইভাবেই ব্রজাঙ্জনাকাব্য রচনার সুচনা হয় বলে নগেন্দ্রনাথ 
মোম বলেছেন। যাই হক, গীতিকবিতা৷ রচনাতেও মধুন্দন অভাবিত 
প্রতিভার পরিচয় দিলেন। তার আধুনিক শিক্ষাদীক্ষায় গঠিত সাহেবী 
মন যে রাধার বিরহ ' নিয়ে এমন নুন্দর গীতিকবিত। রচনা করতে 
পারে, তা সকলেরই কল্পনার অতীত ছিল। 
সাহিত্য-পরিষদ্‌ থেকে প্রকাশিত ব্রজাঙ্গন৷ কাব্যের ভূমিকায় 
সম্পাদকরা-_ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকাস্ত দাস লিখেছেন £ 
অমিত্রাক্ষর কবিতা রচনাতে অনুরাগ সত্বেও মধুসূদন এই 
ছন্দোবদ্ধ গাথাগুলি রচন! করিয়া বিশেব আত্মপ্রসাদ লাভ 
. করিয়াছিলেন। গতানুগতিক পয়ার ও ত্রিপদীর মোহ এড়াইয়া 
তিনি নিজের আবিষ্কৃত (নান ছন্দের সংমিশ্রণে ) ছন্দ-স্তবক- 
পদ্ধতির পরীক্ষায় 'ব্রজাঙ্গন৷ কাব্য ফাঁদিয়াছিলেন। ১৮৬০ শ্রীষ্টাবের' 
১৪ই জুলাই তারিখে তিনি রাজনারায়ণ বস্থুকে লিখিয়াছিলেন £ 
[17956177906 এট 1005 [01100 €0 010 (1229 
ড0121)06 1) 00162910016 0021005 1 119171 ড61:56১ 
2190 01210 00 50100601011) 21) 11051097৫01 1005 
1 210 £0126 60 189106 পয়ার 210 ত্রিপদী 010. 5০00. 
বি০ 1! 7 103621 0 ০0179500002 50217281815 006 
129119217 00052. 7২170709 2190 ৮706 ৪. 101081)00 0916 
1] 1. 
কিন্তু ব্রজেন্দ্রবাবুর. মতো শ্যেনদৃষ্টি সমালোচকের চোখে ফে 
কিভাবে চিঠির তারিখ এড়ালো, তা৷ বুঝতে পারছি না। মধুনুদন 
১৮৬০ সালের ২৪শে এপ্রিল তারিখের চিঠিতে রাজনারায়ণ বন্ুকে 
অন্ক একটি পত্রে লিখেছেন 2 “985 6১০ ৮5৪১] 1785 ৪. 8038] 
ড0100006 0£ 0065 11) 002 71:555, 11065 26 2]] ৪9073 
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7০০: 7২801982150 1721 বিরহ 1৮ অর্থাৎ ১৮৬ সালের এপ্রিল 
মাসের আগেই 'ত্রজাঙ্গন। কাব্য” লেখ হয়ে গেছে । ১৪ই জুলাই 
তারিখের পত্রে মধুস্দন ইতালীয় অষ্টপদী ছন্দে যে 621 লেখার কথা 
বলেছিলেন, তা! যে 'ব্রজাঙ্গনা! কাব্য” নয়, তা ঞ্বসত্য। ব্রজাঙ্গন! 
কাব্য «& 6৪19, বা কথা-কাহিনী জাতীয় কাব্যও নয়। আসলে, 
মধুন্দনের মন এঁ সময় বিচিত্র রসতরঙ্গে লীলায়িত ছিল। বিভিন্ন 
আঙ্গিকে, বিভিন্ন ছন্দোবন্ধে বিভিন্ন ধরনের নাটক ও কাব্য রচনার 
অজত্র কল্পনা, পরিকল্পনা সর্বদাই তার মনকে পরিপূর্ণ ও উচ্ছুলিত 
ক'রে রাখতো । ১৮৫৯ থেকে ১৮৬১ গ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত মধু্থদনের জীবনে 
স্থির যে উন্মাদনা! আমর! দেখি, এমন কাব্যোম্মাদনা কোনও কবির 
ক্ষেত্রে দেখা যায় না। এই উন্মাদনা ছিল বন্তার প্লাবন কিংবা আগ্নেয়- 
গিরির অগ্নম্দ্গারের মতো, যেমন প্রচণ্ড, তেমনি স্বল্পস্থায়ী। এই কয়েক 
বছর মধুন্দনের মন ভাবে, রঙে, রসে, কল্পনায় যেমন ইন্দ্রধনুর সুষমা 
ও উচ্চতা লাভ করেছিল, তেমনি ইন্দ্রধন্ুর মতোই তা৷ বিলীন হয়ে 
গিয়েছিল স্বল্লকালের মধ্যে । মধুস্থদনের জীবনের এ' এক মহারহস্্য | 
বন্ততপক্ষে তার ইতালীয় অষ্টপদী ছন্দের অনুকরণে ছন্দোবন্ধে রচিত 
৪. 10100817610 0৪1০ তিনি কোনদিন রূচন। করেননি ; তার সংকলিত 
অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত তিনটি ক্ষুদ্র কাব্যও (510: 096295 ) ছিল 
অরচিত। ব্রজাঙ্গন৷ কাব্য রচনার পর এইসব ইচ্ছার কথা তিনি 
ভুলেই গিয়েছিলেন-__তিনি পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শে মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডি 
রচনায় সমস্ত শক্তি বিনিয়োগ করেছিলেন । 

মধুসূদনের ইচ্ছা ছিল 'ব্রজাঙ্গন। কাব্য তিনি “বিরহ” “বিহার' 
ইত্যাদি কয়েক সর্গে রচন! করেন। কিন্তু তিনি “বিরহ? নামে প্রথম সর্গটিই 
লিখেছিলেন । এই সর্গটি বংশীধ্বনি', 'জলধর”, “যমুনাতটে”, “ময়ুরী”” 
পৃথিবী” প্রতিধ্বনি”, 'উষা', 'কুম্থম” প্রভৃতি আঠারোটি গীতিকবিতার 
সমগ্ি। মধুত্দন এই গীতিকবিতাগুলিতে মিত্রাক্ষরে বহুবিধ ছন্দের 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং দকল পরীক্ষাতেই তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন। 
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মধুস্থদন ছিলেন একালের কবি, যে কালে মানবিকতাই প্রধান সুর। 
তাই স্বাভাবিকভাবেই ব্রজাঙ্গন! কাব্য বৈষ্ণব কবিদের ভক্তিরসের 
আধার হয় নি, ত। মানবিক প্রেমেই সিক্ত ও সজল হয়ে উঠেছে। তা 
সত্বেও সেগুলি বন্ছু ভক্তেরও হৃদয় জয় করতে সমর্থ হয়েছিল, কারণ ভক্ত 
তো মানুষ, ভক্তি তো! প্রেমেরই নিবিড়তম বূপ। 
বাংলার প্রাচীন কবিদের অনুকরণে মধুস্দন ব্রজাজনা কাব্যের 
প্রত্যেক গীতি-কবিতার শেষে ভনিতা যোগ করেছিলেন । যেমন £ 
'বংশীধ্বনি” কবিতায়-__ 
মধু কহে ব্রজাঙগনে, স্মরি ও রাঙা চরণে, 
যাও যথ৷ ডাকে তোম। শ্রীমধুসুদন | 
যৌবন মধুর কাল, আশু বিনাশিবে কাল 
কালে পিও প্রেমমধু করিয়। যতন । 
“জলধর' কবিতায়-_ 
মধু কহে হে কামিনী, আশা মহামায়াবিনী 
মরীচিকা কার তৃষা কবে তোষে নতি ? 
“যমুনাতটে* কবিতায়-_ 
মধু কহে, মিছে ধনি করিছ রোদন 
কাহার হাদয়ে দয় করেন বসতি ? 
'কুনুম' কবিতায়-_ 
কবি মধু ভণে, পাবে, ব্রজাঙ্গনে, 
মধুন্দন | 
ইত্যাদি। 
ব্রজাঙ্গনা” কাব্য লেখা ১৮৬০ গ্রীষ্টাব্ের গোড়ার দিকে শেষ 
হ'লেও তা৷ ছাপা হয়ে গ্রস্থাকারে বেরুতে বেশ দেরি হয়েছিল। 
মেহনাদবধ কাব্যের প্রথম খণ্ড ১৮৬১ থ্রীষ্টাব্দের মে মাসে প্রকাশিত 
হওয়ার পরে 'ব্রজাঙ্গনাঃ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬১ সালের জুলাই মাসে। 
, তা থেকেই সাধারণত এই ধারণ! প্রচলিত হয়েছে যে, 'ব্রজাঙ্গন৷ কাব্য” 
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“মেঘনাদবধ কাব্যের' পরে রচিত হয়েছিল । 'ব্রজাঙগন! কাবা" প্রকাশিত 
হ'তে কেন এতো| দেরি হয়েছিল, তা৷ জানা যায় নি। বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত 
নামে এক ব্যক্তি 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য” প্রকাশের ব্যয় বহন করেছিলেন । 
জ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুর তার “জীবনস্থৃতিতে এই বৈকুষঠনাথ দত্ত সম্পর্কে 
লিখেছিলেন £ 
মধুস্দন দত্ত মহাশয় কিরূপ সন্দয় ব্যক্তি ছিলেন, তাহার 
একটা ঘটনা বলিতেছি। বৈকুগ্ঠনাথ দত্ত নামে আমাদের একজন 
পরিচিত ও অনুগত লোক ছিলেন। তিনি সর্বদাই তার টাকে হাত 
বুলাইতেন এবং ব্যবসা-সম্বন্ধীয় নানাবিধ মতলব আটিতেন। কিন্ত 
কোন ব্যবসায়েই তিনি লাভবান হইতে পারেন নাই । যে কাজেই 
তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতেই তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। 
কিন্ত এদিকে তিনি একজন কাব্যরসিক ও রসজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। 
মাইকেলের নিকট হইতে 'ব্রজাঙ্গনা, কাব্যের পাঙুলিপি লইয়৷ 
পঁড়িয়। অবধি, তিনি মাইকেলের অতিশয় অন্ুরক্ত হইয়া পড়েন ; 
ব্রজাঙ্গনা পড়িয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। মাইকেল তাহা 
জানিতে পারিয়া--“ব্রজাঙ্গনা'র সমস্ত স্বত্ব (০0751718106) সেই 
পাগুলিপি অবস্থাতেই বৈকুষ্ঠবাবুকে দান করেন। বৈকুঠঠবাবু নিজ 
ব্যয়ে কাব্যখানি প্রকাশ করেন। 
মধুসূদন তার 'ব্রজালনা” কাব্যের উপরে “পদাক্কদূত' থেকে “গোগী- 
ভর্ত'বিরহবিধুরা-_উন্মত্েব” এই কথাগুলি উদ্ধৃত ক'রে দিয়েছিলেন । 
'্রজাঙ্গনা' বলতে কবি রাধিকাকেই বোঝাচ্ছেন। বিরহিণী রাধিকার 
চিত্রই মধুস্দন এই কাব্যে একেছেন। বৈষ্ণব কবিরা রাধিকাকে এবং 
তার প্রেম ও বিরহকে যেভাবে দেখেছিলেন, মধুস্থদন সে চোখে দেখেন 
নি। মধুসূদনের রাধা পরমা প্রকৃতি রাধা নন, তিনি প্রিয়-বিরহিনী 
রমণী মাত্র । কৃষ্ণও ভগবান্‌ নন্‌, প্রেমিক মানুষ মাত্র। প্রেমিকের 
জন্ত প্রেমিকার যে আকুলতা, যে বেদনা, তা-ই ব্রজাঙ্গনীর উপজীব্য । 
রাধিকার দিব্য প্রেম চিত্রিত করতে গিয়ে অনেক বৈষ্ণব কৰি মানব- 
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প্রেমের যে আবিলতা তাতে আরোপ করেছেন, মধুস্দনের কাব্য তা 
থেকে সম্পূর্ণ যুক্ত। রাধাকে পর্রম৷ প্রকৃতি ও কৃষ্ণকে পরম পুরুষ রূপে 
কল্পনা করায় রাধ! ও কৃষ্ণের মধ্যে যে অবতারবাদ আত্মপ্রকাশ করেছিল, 
অবতারবাদের ঘোর বিরোধী ব্রাহ্মরা তাকে ঘ্বণার চক্ষেই দেখতেন। 
তাই রাজনারায়ণ বসু মধুস্দনের অন্যান্য রচনা সম্পর্কে যে উৎসাহ- 
উদ্দীপনা দেখিয়েছিলেন, ব্রজাঙ্গন! সম্পর্কে তা দেখাতে পারেন নি। 
এজন্য মধুসূদন রাজনারায়ণকে লিখেছিলেন ঃ 
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' মধুন্থদন রাধার মধ্যে ভর্ভুবিরহবিধুরা উন্মত্ত নারীরই এক করুণ 
চিত্র অঙ্কিত করেছেন । কৃষ্ণ মথুরায় গিয়েছেন, রাধার কাছে বৃন্দাবন 
আজ শৃন্, উন্মত্তার মতো রাধা কৃষ্ণেরই স্মৃতি ও কৃষ্ণেরই ছায়! দেখছেন 
সরবত্র। ব্রজাঙ্গন! কাব্যের আঠারোটি গীতিকবিতা৷ প্রিয়-বিরহিণী নারীর 
আঠারোটি অশ্রুবিন্তুর মতো! ঝরেছে। 

এই প্রসঙ্গে মধুসূদনের বন্ধু ভোলানাথ চন্দ্রের উক্তিটি স্মরণীয় £ 
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বৈষ্ণব পদাবলীর আধ্যাত্মিকতা মানুষকে যতো! আকর্ষণ করেছে, 
তার লক্ষগুণ বেশী করেছে তার মানবিক প্রেমের চিত্রটি। তাই 
মধুন্দনের 'ব্রজাঙ্গনা” নিছক মানব-প্রেমের গভীরতার অভিব্যক্তি হওয়া 
সত্বেও বহু বৈষ্ণব ভক্তকেও আকৃষ্ট করেছিল, তাঁরা তাদের চিরপরিচিতা 
রাধাকেই ব্রজাঙ্গনার মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে একটি 
সুন্দর কাহিনী প্রচলিত আছে। 'ব্রজাঙ্গনা' পড়ে নবছীপ থেকে এক 
পরম বৈষ্ণব ব্রজাঙ্গনার কবিকে দেখবার জন্যে কলকাতা ছুটে 
এসেছিলেন। তিনি কল্পনাও করেন নি যে, মধুসুদন একজন শ্ীষ্ট- 
ধর্মাবলম্বী সাহেব-স্থবো মানুষ। তিনি খোজ ক'রে অবশেষে 
খিদিরপুরে মধুস্দনের বাসায় উপস্থিত হলেন। বাড়িতে ঢুকে দেখলেন, 
একজন কোট-প্যাণ্ট-পরা কালো মোটা-সোটা লোক একটি চেয়ারে 
বসে টেবিলের ওপর কাগজে কি লিখছেন। বাড়ি ভুল হয়েছে ভেবে 
তিনি শশব্যস্ত হয়ে যখন চলে যাচ্ছেন, তখন মধুনূদন তাকে দেখতে 
পেলেন। তিনি বললেন, “আপনি কাকে খুঁজছেন ?” 

বৈষ্ণব বললেন, “এটা কি ৬নং জেম্স্‌ লেন? এখানে কি মধুন্দন 
দত্ত থাকতেন ?? 

«কেন, তাকে আপনার কি দরকার ?” 

আমি তার “ত্রজাঙ্গনা” পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। তাই একবার সেই 
বৈষ্বচুড়ামণি পরম ভক্তকে দেখবার জন্তে নবদ্বীপ থেকে কলকাতায় 
ছুটে এসেছি।” 

মধুসূদন বললেন, “আমারই নাম মধুস্দন |” 

বৈষ্ণব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি কিছুক্ষণ মধুস্দনের দিকে 
অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আবেগভরে বললেন, “তুমি বাবা, 
শাপতর্ট | ও 

মধুস্দন তীর 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য রচনা ক'রে শ্র্রীরামপুরে বিখ্যাত 
জমিদার গোপীকৃষ্ণ গোস্বামীকে দেখতে দেন | গোগীকৃষ্ণ ছিলেন পরম 
বৈষ্কব। তিনি নজজনপ্ডডে এতে মু ছা স্তভছিজেল, হণ দজ 
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মধুল্দনের বিধমিতা এবং লাহেবিয়ানা সত্বেও মধুস্থদনের একাস্ত 
অনুরাগী হয়ে ওঠেন। তাদের ছুজনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। 
গোপীকৃষ্ণের পুত্র রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী একটি চিঠিতে 
লিখেছিলেন £ /ত 20021 আ৪5 ড€াে আ৫11-82066 
€0552105 0০971. 1000 712 0520 €০ ০0226 £€০0 001: 
10056 ৬1৮ 06661 জ/1)61% 116 11560 710) 1015 900115 11 
(0179170617)9691.% হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতো পণ্ডিত ব্যক্তি-ও 
'ব্রজাঙ্গনা' পড়ে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, “তাহার 'ব্রজাঙগনা কাব্য? 
গীতিকাব্যে জয়দেবের সমস্থানীয়।” নগেন্দ্রনাথ সোম লিখেছেন £ 
“মধুস্দন তাহার এই ক্ষুদ্র গীতিকাব্যথানিকে এতই ভালবাসিতেন যে, 
সময়ে সময়ে মুক্তকথে বলিতেন, “মেঘনাদবধ কাব্য অপেক্ষা আমার 
“ত্রজাজনা কাব্য৮ ভাল । মিল্টনও তাহার 428280155 1,05৮, 
অপেক্ষা 4744১116210 গীতিকাব্যকেই উৎকৃষ্ট বলিতেন। পুত্রাপেক্ষা 
কন্তার প্রতি জনকের স্মেহ যে সমধিক হইয়া থাকে, এই সকল উক্তিই 
তাহার উদাহরণ” 


“তিলোত্বমা” ও 'ব্রজাঙ্গনা” রচনার পরে কাব্য ও গীতিকাব্য রচনায় 
তার অসাধারণ প্রতিভ৷ প্রমাণিত হ'লেও মধুস্দন তার প্রথম প্রেম 
নাটককে ভূলতে পারেন নি। 'মভদ্রা-হরণ' ছিল তার নিজের ভাষায় ৪ 
07:90996010 1১০961) বা নাট্যকাব্য । তা মঞ্চোপযোগী হবে না জেনে 
তিনি তার রচনা থেকে বিরত থাকেন এবং অন্য কোনও নাটক রচনার 
কথ৷ ভাবতে থাকেন । তিনি মাদ্রাজে যখন ছিলেন, তখন ইংরেজীতে 
স্থলতানা রিজিয়ারী% ইতিহাস অবলম্বনে একটি নাটকের কয়েক 
অঙ্ক লিখেছিলেন। এখন আবার সেই কাহিনীই তাকে আকর্ষণ 
করলো। তিনি “রিজিয়া” নামে একটি নাটক লেখার সংকল্প ক'রে 
তার কাহিনীর একটি সার-সংক্ষেপ সেযুগের বিখ্যাত নট কেশবচন্ত 
গান্ধুলির কাছে পাঠালেন। কেবল অভিনেতারূপেই নয়, নাট্য- 
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সমালোচক রূপেও কেশব গাঙ্গুলিকে মধুসথদন অসাধারণ শ্রন্ধ! করতেন। 
তাকে তিনি শেক্স্পীয়রীয় নাটকের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা গ্যারিকের নাম 
অনুসারে গ্যারিক' বলে সম্বোধন করতেন। একটি পত্রে তিনি তাঁকে 
0 00০0. 25869106006 1২010219 2:05010125 2130 0০ 5:721191 
5৪000 | ঝলে সম্বোধন করেছিলেন । কেশববাবু মধুস্থদনের “রিজিয়া” 
নাটকের সার-সংক্ষেপ পেয়ে তা তিনি যতীন্্রমোহনকে পড়তে দিলেন 
এবং বেলগাছিয়। নাট্যশালার পরিচালক রাজ! ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের সঙ্গে 
আলোচন! করতে বললেন। হযতীন্দ্রমোহন ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ছুজনেই 
বললেন, এই সার-সংক্ষেপ থেকে তাঁরা এই নাটকের ভালো-মন্দ সম্পর্কে 
বিশেষ কিছু বলতে পারছেন না। তাছাড়া, তাদের মতে, বাংলা নাটকে 
এঁসব মুসলমানী নাম সম্ভবত শ্রোতাদের কানে ভালো লাগবে না। 
সুতরাং “শমিষ্ঠা, ও “তিলোত্বমা'র রচয়িতার পক্ষে এ ধরনের কোনও 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা উপযুক্ত হবে কিন। সন্দেহ। তাছাড়া, এই নাটকের 
চরিত্রের সংখ্যাও অত্যধিক, নারী চরিত্রও খুব বেশী, 'য৷ মঞ্চস্থ করবার 
পক্ষে বাধা স্যরি করবে। যতীন্দ্রমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্রের এই অভিমত 
কেশববাবু মধুন্দনকে একটি পত্রে জানালেন । এ পত্রের শেষে তিনি 
লিখলেন £ “৪5 006 05০, ৪ 000728196 50210555006. 0273১ 
০ 0011 006 ৪. 50012062000 002 00156015 ০0 6106 
[২917005? ] 02116৬০ 000০ 5610. 15 01665 6651)915০ 2100 
102 51210 1171217102121016 10115 101. 0102 11095113860 ০৫ 
৪ ভা11001 1105 5০015011 

“রিজিয়া” নাটকের সার-সংক্ষেপ দেখে তার বন্ধুরা তাকে এ নাটক 
লিখতে উৎসাহিত না করায় তিনি এ নাটক লেখা থেকে বিরত হলেন। 


সম্ভবতঃ রিজিয়া নাটকের সার-সংক্ষেপ পাঠাবার আগেই 
মধুস্দন তার অমর কাব্য মেঘনাদ রচনার কাজে হাত দিয়েছিলেন । 
কারণ, ৪ঠা এপ্রিল ( ১৮৬০ ) তারিখের চিঠিতে তিনি “মেঘনাদবধ- 
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কাব্য” রচনারস্তের কথ! রাজনারায়ণ বস্থুকে জানিয়েছিলেন এবং 
এ চিঠির সঙ্গে 'মেঘনাদবধকাব্যের প্রথম সর্গের প্রস্তাবনা অংশ যাতে 
তিনি বাগ.দেবীকে ও কল্পনা দেবীকে আবিভূর্ত হওয়ার জন্যে আহ্বান 
জানাচ্ছেন, তা-ও পাঠিয়েছিলেন । ণ]ু 2010956 0১০ 15৮09026100 
0৫ 10 “মেঘনাদ”--5০00 20056 0611 006 1750 500 01110 
0:16, £৯ 01215010616, ৪ £০০৫ 10055 ০0 7০65১ 1023 
[50130017060 16 00950190615, ১৫ই মে তারিখের চিঠিতে 
তিনি রাজনারায়ণকে লেখেন ৫ পয 2 20176 ০0 আআ] 
1152£1191590 05 20 2150 56215. 02108905 006০ 70021 
11] 06171151760 05 0126 €150 0: 61)6 5621..% 


“মেঘনাদবধকাব্য” রচনায় ব্যাপূত থাকলেও এ সময় নাটক তার 
মন থেকে দূরে যায় নি। মধুসূদন কেবল বহুমুখী প্রতিভার 
অধিকারীই ছিলেন না। তার মন একই সঙ্গে বনু বিষয়ে বন্ছ চিন্তায় 
বন্ছ কল্পনায় বু অনুভূতিতে সক্রিয় থাকতো । যে সময়ে তিনি 
হোমার, ভাজিল, দান্তে, মিল্টনের আদর্শে মহাকাব্য রচনায় ব্যস্ত, 
সে সময়েও তিনি বাংলা নাটক ও নাট্যশালাকে কিভাবে পাশ্চাত্য 
নাটকের আদর্শে সঞ্ীবিত ক'রে তোলা যায়, সে চিন্তাতেও ছিলেন 
অধীর। তাই ১৫ই মে (১৮৬০) তারিখের এ পত্রেই তিনি 
রাজনারায়ণকে জানান যে, তার 'পল্মাবতী” নাটকের এককপি তিনি 
রাজনারায়ণকে পাঠাবার জন্যে তার প্রকাশককে বলেছেন এবং তিনি 
এঁ নাটক সম্পর্কে রাঁজনারায়ণের মতামত কি তা জানতে চান। 
তারপর তিনি জানান, “উনি এ নাটকে এ দেশীয় নাট্যাদর্শ অনুসরণ 
করলেও অতঃপর তিনি পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শ ই অনুসরণ করবেন 
এবং পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শ অনুসরণের দ্বারাই এদেশে প্রকৃত জাতীয় 
রঙ্গালয় স্থাপন সম্ভব হবে। 
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রাজনারায়ণ বস্তুকে লেখা তার ৩রা আগস্ট (১৮৬০ ) তারিখের 


পত্র থেকে আমর! জানতে পারি যে, এঁ সময়ে তার মেঘনাদবধের প্রথম 
সর্গ লেখা সমাপ্ত হয়ে গেছে, এবং তিনি প্রথম সর্গের পাগ্ুলিপি কপি 
করিয়ে রাজনারায়ণকে পাঠাচ্ছেন এবং রাজনারায়ণের মতামত 
আগ্রছের সঙ্গে জানতে চাচ্ছেন। এ সময়ে মেঘনাদবধের দ্বিতীয় 
সর্গের রচনা কিছুটা--প্রায় হু শ লাইনের মতো। এগিয়েছে । 
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মধুস্দন মেঘনাদব্ধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ পর্বস্ত অগ্রসর হওয়ার 


পর পুনরায় নাটক লেখায় মনোনিবেশ করেন। রিজিয়ায় তিনি 
মুসলিম যুগের ইতিহাসকে নাট্যবস্ত করতে চেয়েছিলেন । মুললমানী 
নাম অনভ্যন্ত শ্রোতা বা দর্শকদের কাছে গীড়াদায়ক হবে এই আশঙ্কা! 
ক'রে তার নাট্যজগতের বন্ধুরা তীকে নিরুৎসাহ করেছিলেন । তাদের 
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আশঙ্ক। যে অমূলক, পরবর্তীকালের বহু এতিহাসিক নাটক তার প্রমাণ 
তবু বন্ধুদের আশঙ্কাকেই শিরোধার্য ক'রে তিনি এখন হিন্দু ইতিহাস 
থেকে কাহিনী নিতে সংকল্প করলেন। এ বিষয়ে তিনি কেশববাবুর 
পরামর্শ মতে! রাজপুতানার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁর নাটকের আখ্যান 
বস্তর সন্ধান করতে লাগলেন । “0: ০ 1161909192০ 
07 11015 10078171765 ০0৮61 0172 0:210091)0005 08895 ০0: 
০০ 2170 ৪০০০ 1, 4৯,171. 1550 52001909959 00০ 700553 
91011150. মধুক্ুদন রাজপুতানার শেষের দিকের ইতিবৃত্ত থেকে 
'কুষ্ণকুমারীর' কাহিনীকে তীর নাটকের জন্যে মনোনীত ক'রে এ 
নাটকের সার-সংক্ষেপ যতীন্দ্রমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র ও কেশববাবুর দেখার 
জন্যে পাঠালেন । ৬7128 ৪ 10900817610 7185505 16 11] 
108106 1” তিনি কেশববাবুকে জানালেন, 4 5০০ 116 06 
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21:116175 

পরের চিঠিতে মধুন্দন কেশববাবুকে জানালেন £ তিনি মেঘনাদের 
মৃত্যু সম্পর্কে একটি কাব্যরচনায় ব্যস্ত আছেন। আগামী বছর 
জানুয়ারি মাসে তিনি আইন পরীক্ষা দিতে চান, এ বংসর তো প্রায় 
শেষ হয়ে এলো, সেজন্তে পড়াশুনোর প্রয়োজন, তবু যদি ছোট রাজা 
সত্যই বেলগাছিয়! নাট্যশালাকে পুনরুজ্জীবিত করবার জন্তে নূতন 
নাটক চান, তবে তিনি সব ফেলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে নাটক লিখে 
দেবেন। এ চিঠিতে তিনি লিখলেন: 4386 18 006 015068 
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8190 01১61 1695155 1600 106 11 ৫651.” কুষ্তকুমারীরও 
পন্লাবতী” নাটকের দশা হয়, মধুস্দন তা৷ চাইতেন না। 

সম্ভবতঃ বেলগাছিয়। নাট্যশালার বন্ধুরা মধুন্থদনকে তার নূতন 
নাটক মঞ্চস্থ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাই মধুস্থ্দন “কৃষ্ণকুমারী? 
নাটকখানি দ্রুত শেষ করেন। বইখানি লিখতে তার মাত্র একমাস সময় 
লেগেছিল--১৮৬০ সালের ৬ই আগস্ট থেকে ণই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত । 
কেশব গান্গুলীকে লেখা একটি পত্রে তিনি লেখেন ঃ 
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'কৃষ্ণকুমারী” নাটকে মধুস্থদন পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শকেই অনুসরণ 
করেন। প্রাচীন ভারতীয় নাট্যাদর্শে কেবল মিলনাস্ত নাটকই লেখা 
হতো, কিন্তু 'কৃষ্ণকুমারী' ছিল বিয়োগান্ত নাটক বা ট্র্যাজিডি । অনেকে 
“কৃষ্ণকুমারীকে" বাংলা ভাষার প্রথম বিয়োগাস্ত নাটক বলেছেন। তবে 
এর আগেই ছুজন নাট্যকার ছুটি বিয়োগাস্ত নাটক বাংলা ভাবায় 
লিখেছিলেন-_বিয়োগাস্ত “কীতিবিলাস নাটক লিখেছিলেন যোগেন্দ্রন্দ্ 
গুপ্ত এবং বিয়োগান্ত “বিধবাবিবাহ নাটক” লিখেছিলেন উমেশচন্দর 
মিত্র। নাটক ছুটি যথাক্রমে ১৮৫২ ও ১৮৫৬ শ্রীষ্টাবে প্রকাশিত 
হয়েছিল । তবে মধুস্ৃদনের, “কৃষ্ণকুমারী' যে প্রথম বিয়োগাস্ত এতিহাসিক 
নাটক, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

এ সময়ে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্লিনী-উপাখ্যান' কাব্য 
খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। কেশববাবু যখন রাজপুতদের 
বৃস্বাস্ত থেকে মধুনদনকে তার নাটকের কাহিনী সংগ্রহ করতে 
পরামর্শ দিলেন, তখন মধুসূদন তাই করলেন। উদয়পুরের রাণা 
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প্রতাপাদিত্যের বংশধর রাণা ভীমসিংহের কন্তা ছিলেন কৃষ্ণকুমারী। 
কৃষ্ণকুমারীর রূপে গুণে আকৃষ্ট হয়ে জয়পুরের লম্পট প্রকৃতির রাজ! 
জগৎসিংহ এবং মরুদেশের রাজা মানসিংহ তার পাণিপ্রার্থী হলেন। 
উভয়েই জানালেন, কৃষ্ণকুমারীকে তাঁর চাই, নইলে তিনি উদয়পুর 
ধ্বংস করবেন। ভীম সিংহ উভয়সংকটে পড়লেন। উদয়পুরের সে 
পূর্ব পরাক্রম এখন ছিল ন1। সুতরাং জয়পুরের রাজ। বা মরুদেশের রাজা 
কাউকেই প্রতিরোধ করবার ক্ষমত! ছিল না তার। কন্তা কৃষ্ককুমারীই 
সকল অশান্তির মূল ; তাই কৃষ্চকুমারীকেই তিনি হত্যার আদেশ দিলেন। 
কৃষ্ণকুমারী স্বেচ্ছায় নিজের জীবন আহুতি দিয়ে সকল সমস্যার নিরলন 
করলেন। ইতিহাসে রয়েছে, কৃষ্ণা বংশমর্ধাদা ও সকলের সুখ-শাস্তি 
রক্ষার জন্ঠ বিষপানে আত্মহত্যা করেছিলেন। মধুস্দন নাটকীয়তা 
উৎপাদনের জন্তে অন্ত্রাঘাতে কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যু ঘটিয়েছেন । মধুস্দন 
এই নাটকে ঘটনাবিস্তাস, চরিব্র-চিত্রণ, নাটকীয়তা-স্থপ্টি, সকল কিছুই 
অপূর্ধ দক্ষতার সঙ্গে করেছিলেন। এই নাটকে মধুস্দন পাশ্চাত্য 
নাট্যাদর্শ অনুসরণ করলেও সংস্কৃত নাটকের প্রভাবকে অতিক্রম করতে 
পারেননি । এই নাটকে মদনিকা ও বিলাসবতীর চরিত্র স্থষ্টিতে 
বিশাখ দত্তের মুচ্ছকটিক নাটকের মদনিক1 ও বসম্তসেনার ছায়া সহজেই 
চোখে পড়ে। 

কৃষ্ণকুমারীই মধুস্থদনের শেষ নাটক। কৃষ্ণকুমারী” নাটকও 
শেষ পর্যন্ত বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হ'লো৷ না। 'পল্মাবতী? 
«একেই কি বলে সভ্যতা? 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রৌ+ নাটক ও 
প্রহসনগুলির মতোই 'কৃষ্ণকুমারী” মধুনুদনের আশঙ্কাকে স্ুপ্রমাণিত 
ক'রে ডেস্কে পচতে লাগলো । 

১৮৬১ শ্রীষ্টাকের শেষভাগে “কৃষ্ণকুমারী নাটক" গ্রস্থাকারে প্রকাশিত 
হয়। নাটকটি প্রকাশনের ব্যয় মহারাজ যতীন্দ্রমোহনই দিয়েছিলেন। 
মধুস্থদন বইথানি লিখেই উৎসর্গ করেন কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলির নামে। 
এ সময়ে একটি পত্রে তিনি কেশববাবুকে লেখেন £ [7616 15 
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[15561 03100817, 1 06010266062 0০0 0105 1156 2০601 0£ 
06 256... এ পত্রের শেষে তিনি লিখেছিলেন £ 4১00 100৬ 
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88০০ 00 ভ166 616 90185.” সম্ভবতঃ এই পত্রাংশের উপর 
নির্ভর ক'রে কোনও কোনও জীবনীকার লিখেছেন যে, কৃষ্ণকুমারী 
নাটকের গানগুলি মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের লেখা । কিন্তু 
কৃষ্ণকুমারী' নাটকের উৎসর্গপত্রে ( মঙ্গলাচরণে ) মধুন্দন লিখেছেন, 
«এ নাটকেও আমি সঙ্গীত ব্যতীত পদ্য রচন৷ ত্যাগ করিয়াছি” সুতরাং 
ও নাটকের কিছু গান যে মধুস্দন লিখেছিলেন, তা নিঃসন্দেহ। 
নগেন্দ্রনাথ সোম যে লিখেছেন, “মাত্র ছুইটি সঙ্গীত যতীন্দ্রমোহন রচন৷ 
করিয়াছিলেন”, তা৷ সত্য বলেই ননে হয়। 

বেলগাছিয়! নাট্যশালায় 'কৃষ্ণকুমারী' অভিনীত না হ'লেও কয়েক 
বছর পরে ১৮৬৭ শ্রীষ্টাব্বের ৮ই ফেব্রুয়ারি শোভাবাজারের প্রাইভেট 
থিয়েদ্রিক্যাল মোসাইটি সর্বপ্রথম এই নাটক মঞ্চস্থ করেন। জোড়া- 
সাকে। ঠাকুর-বাড়িতেও এই নাটক অভিনীত হয়েছিল । রবীন্দ্রনাথের 
সেজদাদ৷ জ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর এ অভিনয়ে কৃষ্ককুমারীর ম! 
অহল্যাবাঈয়ের ভূমিকায় নেমেছিলেন। তারপর মধুস্দনের মৃত্যুর কিছু 
পূর্বে ১৮৭৩ শ্রীষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারি কলকাতায় প্রথম সাধারণ 
রঙ্গমঞ্চ হ্যাশম্যাল থিয়েটারে “কৃষ্ণকুমারী” অভিনীত হয়। দীর্ঘকাল 
মধুস্দন যে জাতীয় রঙ্গমঞ্চের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শে 
রচিত নাটক ষে রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা করবে ব'লে মধুন্দনের স্থির বিশ্বাস 
ছিল, মধুন্দনের জীবদ্দশাতেই নেই জাতীয় রঙ্গমঞ্চে কৃষ্ণকুমারীর 
অভিনয় একটি স্মরণীয় ঘটনা । ভীমসিংহের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন 
গিরিশচন্দ্র ঘ্বোষ। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এই ছিল তীর প্রথম আবির্ভাব। 


মধুসুদন “কৃষ্ণকুমারী” নাটক রচনা শেষ ক'রেই আবার মেঘনাদবধ 
কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। কেশববাবুকে লেখ৷ পুধোক্ত পত্রেই 


৯৮৪ 


তিনি লেখেন£ 41207 06067 01001 196, (01 [ 20) £০0112£ 
€০ 01015 06619 11)60 161010 0০৪05 22211). 

মধুসূদন সম্পর্কে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, তিনি একই 
সঙ্গে তার একাধিক পুস্তকের কিছু কিছু অংশ তার কলমচিদের ব'লে 
যেতেন, এবং ভার! তা টুকে নিতেন। এই প্রবাদ বিশ্বাসযোগ্য নয়। 
মধুসুদন বিভিন্ন ধরনের পুস্তক প্রায় একই সঙ্গে ব পর পর দ্রুত রচন৷ 
করায় এরকম জনশ্রুতির স্যষ্টি হয়েছিল। মধুন্দনের হাতের লেখা 
ভালে ছিল না, তাই, এবং তার রচনার যাতে কোনরকম ব্ণীশুদ্ধি না 
থাকে সেজন্তেও *তিনি পণ্ডিতদের দিয়ে তার রচনাগুলিকে নকল 
করাতেন। মধুস্দনের দ্রুত স্থজনশীল ও বন্ুমুখী আশ্চর্য প্রতিভা এই 
ধরনের জনশ্রুতি স্থষ্টির পক্ষে যথেষ্ট ছিল। 

৬ই আগস্ট (১৮৬০) থেকে মধুস্দন “কৃষ্ণকুমারী নাটক" রচনায় 
মনোনিবেশ করেছিলেন। ৩রা আগস্টের আগেই তার মেঘনাদবধ 
কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ যে শেষ হয়েছিল, তা আমরা ১৮৬০ সালের ৩রা 
আগস্ট তারিখে রাজনারায়ণ বস্থকে লেখা তার একটি পত্র থেকে 
জানতে পারি। এ পত্র থেকে এ-ও জানতে পারি যে, মধুন্থদন 
“মেঘনাদবধকাব্যকে* ৯ সর্গ পর্যস্ত সম্প্রসারিত করতে ইচ্ছুক | 
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মধুসূদন তিলোত্তমাসম্তম কাব্য রচনা করবার পরে রাজনারায়ণ 


১৪৪ 


তাঁকে *“সিংহলবিজয়” নিয়ে একটি জাতীয় মহাকাব্য রচনা! করতে 
বলেছিলেন । রাটের বিজয়সিংহ কিভাবে দেশত্যাগী হয়ে সিংহল জয় 
করেছিলেন, বাঙ্গালীর এই বীরত্বগাথা ষে বাঙ্গালীর জাতীয় মহাকাব্যের 
একটি উপযুক্ত বিষয়, সে বিষয়ে রাজনারায়ণ বা মধুসদন কারো 
সন্দেহ ছিল না। মধুস্থদন তাঁর কাব্য রচনার জন্য সিংহলকেই 
বেছে নিয়েছিলেন, কিন্তু যে সিংহল ছিল বিজয় সিংহের পদার্পণের ও 
বিজয়ের বু আগের সিংহল, যার নাম ছিল লঙ্কা । বিজয় সিংহের লঙ্কা 
বিজয়ের চেয়ে রামচন্দ্রের লঙ্কা! অভিযানের কাহিনী মধুন্দনকে অনেক 
বেশী আকৃষ্ট করতো। তাই রামচন্দ্র কর্তৃক আক্রান্ত লঙ্কার কাহিনীকেই 
তিনি তার কাব্যের জন্তে বেছে নিলেন এবং বাঙ্গালীর অপূর্ধ বীরত্ব গাথা 
রচনা তিনি ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখলেন । রাজনারায়ণবাবু সিংহল 
বিজয়ের ( লকঙ্কাবিজয়ের ) কাহিনী নিয়ে মহাকাব্য লিখতে বলায় লঙ্কা 
নিয়েই কাব্য রচনার কথা মধূস্দনের মনে সম্ভবত জেগেছিল। তখন 
তিনি প্রথমে সম্ভবতঃ মেঘনাদবধের ঘটনা অবলম্বন ক'রে তিলোত্তমা 
সম্ভব কাব্যের মতোই তিন-চার সর্গে সমাপ্ত একটি কাব্য রচনা করতে 
চেয়েছিলেন। অন্ততঃ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিঙগ তারিখে রাজ- 
নারায়ণ বন্থুকে লেখা পত্র থেকে তা-ই মনে হয়। 
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কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্য রচনা শুরু করবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 
মধুস্দন দেখলেন, ইতিমধ্যেই তিনি ৪ 30:7501612 0185061 ০0৬6৫. 
€০ 4১16 06০905 এবং 2 02008 98 লাভ করেছেন। তাই 
কয়েকটি [:)151107£5 রচনার পরিবর্তে তিনি রীতিমতো একটি 5910 
ব৷ মহাকাব্য রচনা করতে সংকল্প করলেন। কিছুটা রচনার পরেই 
তিনি তীর কাব্যকে নয়টি সর্গে বিস্তৃত করতে মন:স্থ করলেন । তিনি 
কৃষ্ণকুমারী” নাটক রচনার পরে আবার যখন মেঘনাদবধ কাব্য রচনায় 
নিমগ্ন হলেন, তখন তাঁর মেঘনাদবধকে যতদূর সম্ভব একটি মহাকাব্য 
পরিণত করতে সচেষ্ট হলেন এবং দশটি সর্গে শেষ করবেন বলে স্থির 
করলেন। এ সময়ে রাজনারায়ণ বন্থুকে তিনি যে পত্র লেখেন, তাতে 
তিনি জানান £ 

[10855 16520020 1%1621121)90--21)0 20 ড্701411)5 
2৮৪ 2 00০ 110110 00010, [6 5921:20, 1] 112150 6০ 
161756021 006 00961080021) 80915 2100. 1021: 1 23 
০01001266 21) 2010 25 021 06.016 50101606 15 চ0]ছ 
16101070115 €1)6 14101015655 5001] 00০ 10৮6--59 ] 
51911 1001. 6০ 61600. 

সেই সঙ্গে তিনি এ পত্রে একথাও জানালেন যে, প্রথম পাচ সর্গ 
রচনা হয়ে গেলেই তিনি পুরো কাব্যটি শেষ না হওয়ার আগেই এ 
কাব্যের প্রথম খণ্ড ছেপে প্রকাশ ক'রে ফেলতে চান। কারণ, পুরো 
কাব্যধানি দেওয়ার পুর্বে তিনি জনসাধারণকে এই কাব্যের কিছু আম্মাদ 
দিতে ইচ্ছুক। পুস্তকটি প্রকাশের অন্ুবিধাও নেই। কারণ, দিগম্বর 
মিত্র ( পরে রাজা) ছাপার খরচ দিতে রাজী হয়েছেন। 

মধুস্দনের শিল্পীমানস ছিল বড়োই বিচিত্র । তিনি যখন মহাকাব্য 
রচনায় ব্যস্ত ছিলেন, তখন তার মন ক্ষুদ্রতম কবিতা রচনার কথাও 
চিন্ত। করছিল। এ পত্রেই তিনি রাজনারায়ণ বন্ুকে জানান ঘে, তিনি 
বাংল! ভাষায় সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতাও প্রবর্তন করতে চান 


১৪৭ 


ইংরেজী সাহিত্যে শেকৃস্গীয়র ও মিল্টন চতুর্দশপদী কবিতা! রচনা ক'রে 
কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। নাটকের ক্ষেত্রে শেক্স্গীয়র যেমন 
ছিলেন মধুস্দনের আদর্শ, তেমনি মহাকাব্য রচনার ক্ষেত্রে মিল্টনও 
ছিলেন মধুস্দনের আদর্শ । এর! হজনেই সনেট রচনায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। 
তাই ভাদের মতোই মধুস্দনও চতুর্দশপদী কবিতা রচনা! ক'রে তাদেরই 
পথ অনুসরণ করতে চাইলেন। তিনি রাজনারায়ণবাবুকে বাংল। ভাষায় 
সনেট প্রবর্তনের ইচ্ছার কথা কেবল জানালেন না, “কবি-মাতৃভাষা, 
নামে একটি সনেট লিখেও পাঠালেন। পরে এঁ সনেটটি পরিবতিত 
আকারে চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে 'বঙ্গভাষা' নামে স্থান পেয়েছে। 
রাজনারায়ণবাবুকে পাঠানে। সনেটটি নিচে দেওয়া হলো! £ 

নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য-রতন 

অগণ্য ; তা সবে আমি অবহেলা করি, 

'অর্থলোভে দেশে দেশে করিম ভ্রমণ, 

বন্দরে বন্দরে যথ। বাণিজ্যের তরী । 

কাটাইন্থু কত কাল সুখ পরিহরি, 

এই ব্রতে যথা তপোবনে তপোধন, 

অশন, শয়ন ত্যজে, ইষ্ট দেবে স্মরি, 

তাহার সেবায় সদ সপি কায় মন। 

বঙ্গকুললল্ষ্ী মোরে নিশার স্বপনে 

কহিলা--“হে বংস, দেখি তোমার ভকতি, 

স্ুপ্রসন্ন তব গ্রতি দেবী সরম্বতী। 

নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে 

ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধনপতি? 

কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ সদনে ? 

শেক্স্পীয়র ও মিল্টনের মতোই ওয়ার্ডওয়ার্থ-ও সনেট রচনায় 

শিদ্ধহস্ত ছিলেন। ওয়ার্ডওয়ার্ঘ-ও ছিলেন মধূস্ুদনের অন্যতম প্রিয় 
কবি। মধুমুদন রাজনারায়ণবাবুকে এঁ পত্রে লিখেছিলেন: 
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রাজনারায়ণ বস্থু মাইকেল মধুস্দনের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ 
বন্ুকে দেওঘর থেকে বৃদ্ধ বয়সে লেখ। পত্রে লিখেছিলেন £ “একদিন 
শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাঁটীতে আমরা কয়েকজন বন্ধু বসিয়া 
আছি, সেই সময় তিনি ( মধুন্দন ) ড/০0105জ্01075 50256 11 
[1:8156 0£ 00৪ 9০01016€ এমন করিয়। আবৃত্তি করিলেন যে, আমর! 
বিমোহিত হইলাম ।” এটি মধুসথদনের বিলেত থেকে ফিরে আসবার 
ও চতুর্দশপদী কবিতাবলী রচনার পরের ঘটনা । যাই হ'ক, মেঘনাঁদবধ- 
কাব্য রচনার সময় থেকেই বাংল! ভাষায় সনেট প্রবর্তনের সংকল্পও 
মধুন্দনের মাথায় বাসা বেঁধেছিল। আগে তিনি ইংরেজী ভাষায় 
কিছু সনেট অবশ্য লিখেছিলেন। কিন্তু 'কবি-মাতৃভাষা' বাংলায় তার 
প্রথম সনেট এবং এটি বাংল! ভাষাতেও প্রথম সনেট । 

“মেঘনাদবধ' কাব্য রচনার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে কবিমানসে 
মহাকাব্যের রূপ নিলো । এ সময়ে চতুর্দশপদী কবিতা রচনার কথ৷ 
কবির মনে এলেও এখন তিনি মহাকাব্য রচনাতেই নিমগ্ন হয়ে রইলেন । 
তিনি ১৮৬০ সাল শেষ হওয়ার আগেই মেঘনাদবধ-কাব্যের প্রথম 
পীচ সর্গ শেষ ক'রে ফেলেছিলেন। এ কাব্য দ্রুতগতিতে মুদ্রিত 
হ'লো এবং ১৮৬১ স্ত্রীষ্টাব্ধের ৪ঠা জানুয়ারি গ্রস্থাকারে প্রকাশিত 
হ'লো। মধুস্থদন “মেঘনাদবধকাব্য' দিগম্বর মিত্রের নামেই উৎসর্গ 
করেন। তিনি এ উৎসর্গপত্রে ( মঙ্গলাচরণ ) লেখেন £ 
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যখন আমি “তিলোত্তমাসম্ভব” নামক কাব্য প্রচার করি, তখন 
আমার এমন প্রত্যাশা ছিল না, যে এ অমিজক্রাক্ষর ছন্দ এদেশে 
ত্বরায় আদরণীয় হইয়। উঠিবেক; কিন্ত এখন সে বিষয়ে আমার 
কোন সংশয়ই নাই । এ বীজ অবসরকালেই সৎক্ষেত্রে সংরোপিত 
হইয়াছে । বীরকেশরী মেঘনাদ, সুরম্ুন্দরী তিলোবমাঁর ন্যায়, 
পণ্ডিতমগ্ুঙগীর মধ্যে সমাদৃত হইলে, আমি পরিশ্রম সফল বোধ 
করিব । : 
মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্থধীসমাজে 
চাঞ্চল্যের স্থষ্টি হ'লো। নুধীসমাজ একবাক্যে মধুম্থদনকে এ যুগের 
বাংল! সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলে ঘোষণা করলেন। তারা একটি 
অভিনব কাজও করলেন। এ পর্যস্ত কবিকে কখনও সংবর্ধনা-সভার 
আয়োজন ক'রে সম্মানিত করা হয়নি। কালীপ্রসন্ন সিংহ তার 
“বিদ্োত্বাহিনী সভার পক্ষ থেকে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি 
তারিখে সন্ধ্যায় এই সংস্বর্ধনা-সভার আয়োজন করলেন। এই সভায় 
বাংলাদেশের বহু বিষ্যোৎসাহী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই উপস্থিত ছিলেন। 
সভার পক্ষ থেকে কালীপ্রপন্ন সিংহ একটি অভিনন্দনপত্র পড়লেন 
এবং একটি রৌপ্যনিমিত স্ুুরম্য পানপাত্র উপহার দিলেন। অভিনন্দনে 
বলা হ'লো £ 
**আপনি বাঙ্গাল। ভাষায় যে অনুত্তম অশ্রুতপূর্ব অমিত্রাক্ষর 
কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা সহদয় সমাজে অতীব আদৃত 
হইয়াছে, এমন কি আমরা পুবে স্বপ্নেও এরূপ বিবেচনা! করি নাই 
যে, কালে বাঙ্গালা ভাষায় এতাদৃশ কবিত। আবিভূতি হইয়া 
বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। আপনি বাঙ্গাল। ভাষার আদিকবি 
বলিয়া পরিগণিত হইলেন, আপনি বাঙ্গাল ভাষাকে অনুত্তম 
অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিলেন, আপনা হইতে একটি নূতন সাহিত্য 
বাঙ্গাল। ভাষায় আবিষ্কৃত হইল, তজ্জন্ট আমরা আপনাকে সহস্র 
ধন্যবাদের সহিত বিদ্তোৎসাহিনী সভাসংস্থাপক প্রদত্ত রৌপ্যময় 
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পাত্র প্রদান করিতেছি। আপনি যে অলোকসামান্ত কাধ্য 
করিয়াছেন তৎপক্ষে এই উপহার অতীব সামান্ত। পৃথিবীমণ্ডলে 
যতদিন যেখানে বাঙ্গাল! ভাষ! প্রচলিত থাকিবেক তদন্দেশবাসী 
জনগণকে চিরজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিতে 
হইবেক, বঙ্গবাসী এক্ষণেও অনেকে আপনার সম্পূর্ণ মূল্য বিবেচনা 
করিতে পারেন নাই। কিন্তু যখন তাহারা সমুচিতরূপে আপনার 
অলৌকিক কার্য বিবেচনায় সক্ষম হইবেন, তখন আপনার নিকটে 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ত্রুটি করিবেন না.****-ইত্যাদি। 
এই মানপত্রের উত্তরে মধুস্দন সম্ভবত একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। 
এঁ ভাষণটি ১৮৬১ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
হয়েছিল। 

বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়, আপনি আমার প্রতি যেরূপ 
সমাদর ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহাতে আমি .আপনার 
নিকটে যে কি পর্য্যন্ত বাধিত হইলাম তাহা! বর্ণনা করা অসাধ্য । 

স্বদেশের উপকার করা মানবজাতির প্রধান ধর্ম । কিন্ত 
আমার মত ক্ষুদ্র মানুষ দ্বারা যে এদেশের তাদৃশ কোন অভীষ্ট 
সিদ্ধ হইবেক, ইহা একাস্ত অসম্ভবনীয়। তবে গুণাম্ুরাগী 
আপনারা আমাকে যে এতদূর সম্মান প্রদান করেন, লে কেবল 
আমার সৌভাগ্য এবং আপনার সৌজন্য ও সহৃদয়তা ৷ 

বিদ্ভাবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা ক্ষেত্রে জলসেচনের হ্যায়। 
ভগবতী বন্ুমতী সেই জল প্রাপ্ত যাদৃশ উব্বর্তরা হয়, উৎসাহ 
প্রদানে বি্যাও তার্দৃশী প্রকৃতি ধারণ করেন। আপনার এই 
বিচ্োৎসাহিনী সভা ঘ্বারা এদেশের যে কত উপকার হইতেছে, 
তাহা আমার বলা বাহুল্য । 

আমি বক্তৃতাবিষয়ে নিপুণতাবিহীন। ম্থৃতরাং আপনার 
এ প্রকার সমাদর ও অনুগ্রহের যথাবিধি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে নিতান্ত 
অক্ষম। কিন্তু জগদীশ্বরের নিকট আমার এই প্রীর্ঘন যেন আমি 
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যাবজ্জীবন আপনার এবং এই সামাজিক মহোদয়গণের এইরূপ 

অসুগ্রহভাজন থাকি। 

“মেঘনাদবধ কাব্য কেবল সুধী সমাজেই সমাদৃত হ'লো৷ না। তা 
সাধারণ পাঠকের কাছেও জনপ্রিয়তা অর্জন করলো। “তিলোত্তমাসম্ভব 
কাব্য রচনাকালে “1 20016109 91)0--[1)0 06৮৮ তার 
এই আদর্শের অর্থ সম্ভবত ছিল পণ্ডিতসমাজ। কিন্তু ম্ঘেনাদবধ কাব্য 
প্রথম খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই কাব্য যে সাধারণ পাঠকসমাজেও 
কতোখানি সমাদৃত হয়েছে, মধুস্দন ব্যক্তিগত একটি ঘটনায় তার পরিচয় 
পেলেন। তিনি রাজনারায়ণ বন্থুকে লেখা একটি চিঠিতে ঘটনাটির 
বর্ণনা নিজেই দিয়েছেন । 

তিনি একদিন কোনও কাজে চীনা বাজারে গিয়েছিলেন। 
সেখানে দেখলেন একজন দোকানদার দোকানের সামনে বসে একমনে 
মেঘনাদবধ পড়ছে। কৌতুহলী হয়ে মধুস্দন দোকানে ঢুকে 
দোকানদারকে বললেন, “আপনি কি বই পড়ছেন ?” 

দোকানদার বললেন, “আজ্ঞে, এ একখানি নূতন কাব্য ।” 

মধুন্দন বললেন, “আপনাদের বাংল! ভাষায় তেমন কোন ভালে। 
কবিতাই নেই-_-তা৷ আবার কাব্য |» 

দোকানদার বললেন, “বলেন কি মশায়! এই একখানি কাব্যই 
তো যে-কোন ভাষাকে গৌরবান্বিত করতে পারে 

মধুম্দন বললেন, “আচ্ছা, পড়ুন দেখি শুনি আপনার কাব্য ।” 

দোকানদার মধুস্থ্দনের সাহেবী পোশাক দেখে স্ধিগ্ধ হয়ে বলেন, 
“আপনি সম্ভবত এ কবির ভাষাএবুঝতে পারবেন ন1।” 

মধুন্দন বললেন, “দেখাই যাক্‌ না চেষ্টা ক'রে ।” 

দোকানদার তখন কাব্য থেকে একটি অংশ পড়লেন ঃ 

বীচালে দাসীরে 
আশু আমি তার পাশে হে রতিরঞ্জন। ইত্যাদি। 
খানিকট। পড়ে দোকানদার একটু থামলে মধুস্থদন তার হাত থেকে 


বইখানি নিয়ে কয়েকটি জায়গা নিজে পড়ে শোনালেন। তার পড়ার 
ভঙ্গি, উচ্চারণ ও সুর-লালিত্য দোকানদারকে বিশ্ময়াভিভূত ক'রে 
ফেললো । দোকানদার আগ্রহভরে জিজ্ঞাস করলেন, “মহাশয় কোথায় 
থাকেন ?” 

মধুসূদন তাকে অস্পষ্ট একটা উত্তর দিয়ে চলে গেলেন। মেঘনাদবধ 
কাব্য এতোই জনশ্রুতি লাভ করেছিল যে, সেই স্বল্প শিক্ষার যুগেও 
হাজার কপির একটি সংস্করণ বছর ফুরোবাঁর আগেই ফুরিয়ে গিয়েছিল 
এবং মধুমুদনের জীবদ্দশায় ছটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল । 

মধুস্দনের একটি পত্র থেকে জানা যায়, এ সময়ে রাজনারায়ণ 
বন্থু মেদিনীপুর থেকে কলকাতায় মধুস্দনের সঙ্গে দেখা করতে 
এসেছিলেন। রাজনারায়ণ বস্থু মধুন্দনের এতোই ভক্ত হয়ে 
উঠেছিলেন যে, তিনি একটি পত্রে ীত-গোবিন্ব থেকে একটি বাক্য 
উদ্ধৃত করে লিখেছিলেন, কবে তিনি “মধুসদন-বদন-সরোজ” দেখবেন। 
রাজনারায়ণবাবু সম্ভবতঃ ১৮৬১ সালের গোড়ার দিকেই কলকাতা 
এসেছিলেন। তিনি কলকাতায় মধুস্দনের বাসায় এসে দেখলেন, 
মধুস্দন মেঘনাদবধ কাব্যের প্রুফ দেখছেন। তিনি বন্ধুকে সাদর 
অভ্যর্থনা জানিয়ে প্রুফ দেখতে বললেন, “1৬5 0691 1২21, 711] 
[00 01015 112102 1006 11701701091 ? রাজনারায়ণ বললেন, “তাতে 
আর সন্দেহ কি?” রাজনারায়ণ লিখেছেন, মধুস্দনের মতো! অনেক 
কবিরাই আত্মগ্লাঘা! দোষে হষ্ট। রাজনারায়ণ বস্থুকে লেখা মধুস্দনের 
পত্র থেকে আমরা! জানতে পারি যে, দুই বন্ধুর ওই সাক্ষাৎকারের পরই 
মধুস্দন জরে আক্রান্ত হন এবং ছ-সাত-দিন শহ্যাশায়ী ছিলেন। 
মেঘনাদবধ কাব্য রচনাকালে তার মানসিক পরিশ্রম কি ধরনের 
হয়েছিল, তার কিছুটা ইঙ্গিত আমর! এ পত্র থেকে পাই। মধুস্দন 
লিখেছিলেন £ 

4৯ 0 10055 8061 ০ 091050 1£০6 ৪ 52০1০ 
20801 01 16561 2190 ৮25 1910 00 0: 543 0: 9661 
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[6 0050 1006 102175 2. 0০21 6০ 10111 1010)*, 

এঁ পত্রে তিনি বন্ধু রাজনারায়ণকে একথাও জানান যে, 
[102 0096100 13 1015110 11760 501215010 700101911. 

90015 ৪2৮ 16 159 ০০০61: 0021) 7%111001)--506 0086 15 

৪1] 10091)---10001175 021) 062 06601: 00210 11110012 ; 

10021) 58 10 11015 1:81109598 2 ] 109৬০ 10 ০0101906101 

0০ 0086, 1 00176 01210]. 16 10009951015 6০ 2003] 

৬1511) 8:9110952 2190. [8550, [70081 £1011005, 

501]] 0১০5 216 100105] 00265 3 1011601), 15 01511)6. 

বিষ্যোৎসাহিনী সভ থেকে সংবর্ধনা পাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই, 
সম্ভবত ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসেই মধুসৃদন সপ্তম ও অষ্টম সর্গ শেষ করেন। 
বিষ্যোৎসাহিনী সভা তাকে কিছুদিন পূর্বে (4090 1908 ৪6০”) 
সম্মানিত করেছে, এই সংবাদ জানিয়ে তিনি রাজনারায়ণ বন্ুকে যে 
পত্র লেখেন, তাতে জানান, 

চ10952101019160 0106 5150 2100 56ড61)00, 1300103 0: 
711651791920 2190 210) আ01:0175 2 006 21817610. 170, [২2 
15 ০ ০০ 01301000660 010061) 1361] 60 1015 18611017 
[0959190079১ 11006 21)001061: 270625, 

তিনি এ পত্রে এই সংবাদও দেন যে, দেবেন্্রনাথ ঠাকুরও 
মেঘনাদবধ কাব্য পড়ে মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি নাকি বলেছেন যে, কোন 
হিন্দু লেখকই মধুস্ুদনের কাছে ীড়াতে পারেন না এবং তীর কল্পনা 
শক্তি যতোদুর যাওয়া সম্ভব, ততোদুর গিয়েছে। পরের চিঠিতে 
মধুস্দন রাজনারায়ণকে জানান যে, মেঘনাদের দ্বিতীয় খণ্ড ছাপা 
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হচ্ছে; এখনও ভার শেষ ( নবম ) সর্গ কিছুটা (৮৪ তি 100150160 
11065” ) লিখতে বাকি । তার “কৃষ্ণকুমারী নাটক' ছুই সপ্তাহের 
মধ্যে প্রকাশিত হবে এবং 'ব্রজাঙ্গনা৷ কাব্য ছাপ৷ চলছে । ম্ৃতরাং 
তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত । 
মধুন্দন জানান, তাঁর মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম খণ্ডের 
চেয়েও ভালে হবে। তিনি লেখেন ঃ 
1 0611655 5০00. আ1]] 1106 006 56500170121 0£ 
1/1০21521790 5011 06661 86 16250 71082 1০61 
10015191105 10 চ710 10012 0812. 151081] 170 ০0180691 
টি0]) 9051 01086 501076 081 ০06 16 11115 10 1)621 ৮101) 
80001901010, 11080 170 1069১ 705 0681 6110৮, 009 
001 070961061 (018506 7072]10 01902 90 2 01500521 
5001 22017810561255 10096211919, 2100 ০0 [000৬7] 217) 
130 2 ০০৫ 501)01291. 11) 61301051005 2180 11779595 
02105 ০0০6 01:05 5100 00612056153) -৮৮0105 01286 1 
26ড6: 00005100 ] 10006ড7. 11616 15 2.100590০15 01 
0, 
মধুস্থদনের কাব্য রচনা সম্পর্কে আর একটি প্রচলিত গ্রবাদ 
মধুন্দনের নিজের এ উক্তি মিথ্য। প্রমাণিত করেছে। মধুস্থদন তার 
কাব্যরচনার সময়ে উপযুক্ত শব্দ নির্বাচনের জন্য প্রায়ই পণ্ডিতদের ও 
অভিধানসমূহের সাহায্য নিতেন, এইরূপ একটি প্রবাদ প্রচলিত 
আছে। মধুস্দনের কাব্যে হুরূহ শবের বহুল প্রয়োগ এই রকম একটি 
কিংবদস্তীর জন্ম দিয়েছিল মনে হয়। ৮06 0300£069 270 
1719523 1022176০0৮6 70109 10) 00610521569) জা 0145 
0096 71096] 000988190 ] [096৮7 [70615 15 2 00590615 
201 5০৬.৮- মধুলুদনের এই উক্তিটি লক্ষণীয়। 
মধুস্দন যখন মেঘনাদবধের নবম সর্গ রচনা করছিলেন, তখন 
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তিনি ৬নং লোয়ার চিৎপুর রোডের বাসায় ছিলেন না। এর কিছু 
আগেই তিনি খিদিরপুরের ৬নং জেম্স্‌ লেনের বাসায় চ'লে এসেছিলেন । 
মধুস্থদনের মেঘনাদবধ কাব্যের শেষ সর্গ ও “বীরাঙ্গনা কাব্য” 
খিদিরপুরের এই বাসাতেই রচিত হয়েছিল। তাই এই গৃহটিও ৬নং 
লোয়ার চিৎপুর রোডের মতোই বাংল সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় 
হয়ে ধাকবে। | 
১৮৬১ সালের ২৯শে আগস্ট তারিখে মধুস্থদন রাজনারায়ণকে 
যে পত্র লেখেন, তাতে তিনি মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড সম্পর্কে 
তীর মতামত দ্রুত জানাবার জন্তে লিখেছেন। এ পত্রের আগে যে 
পত্রটি মধুনথদন রাজনারায়ণকে লিখেছিলেন, তার তারিখ জানা 
যায় নি। এ পত্রে মধুসুদন জানাচ্ছেন যে, তিনি রাজনারায়ণের 
মেদিনীপুরের ঠিকানায় মেঘনাদবধের দ্বিতীয় খণ্ডের এক কপি 
পাঠিয়েছেন। এ ছুই পত্রের মধ্যে সময়ের ব্যবধান সম্ভবত খুব বেশি 
নয়। রাজনারায়ণের মতামতকে মধুস্থদন এতোই মূল্য দ্রিতেন যে, 
বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে এক কপি পাঠিয়েছিলেন ভাবাও 
অসঙ্গত নয়। তাই মনে হয়, মেঘনাদবধের দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৬১ 
গ্রীস্টাবৰধের আগস্ট মাসের গোড়ার দিকেই প্রকাশিত হয়েছিল। 


মেঘনাঁদবধ মধুন্দনের শ্রেষ্ঠ কবিকৃতি। “মেঘনাদবধ কাব্য রচনার 
পরেও তিনি বলেন, তিনি যদি অনুশীলন করতে থাকেন, তবে ছু-চার 
বছরে এর চেয়েও ভালে কিছু করতে পারবেন । “তিলোত্তমাসস্তব* রচনার 
সময়ে তার ভাষ! ও ছন্দের মধ্যে যে ছুবলতা৷ ছিল, তা মেঘনাদবধে হাস 
পেয়েছে-_তিনি রাজনারায়ণকে এই পার্থক্য লক্ষ্য করতে বলেন। 
তবু লোকে তাকে “মিল্টন বলছে, “কালিদাস” বলছে, এইসব গ্রশংসা 
তার কতখানি প্রাপ্য তিনি জানেন না। 
[108৬2 2115205 10621010556] 081120 0০90 
“1$1116018 8200 1911095. 207 881 1 06566 06 


ই্৬১ 


00100911060 [68191065259 006 16 15 ০2:01915 

196660178, ] 00101616122) 50816050296 56215, 526 

8170 21109৬60 00 50 01 105 0 জা) ]:810811 40 

০০65 7 [00] ৪100 0:800০2. 5০2 0০ 01666161506 

1) 18106176200 61519080012) 16 10) 1900101108 615০, 

066০210+11106621779 210 11221021720. 

মধুসুদনের এই আত্মসমালোচনা! সত্বেও মেঘনাদবধ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ 
সাহিত্যকৃতিগুলির অন্যতম এবং মধুল্দনের অমরত্ব এই কাব্যখানির 
উপরই নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত। মেঘনাদবধের কাহিনী রামায়ণ থেকে 
গৃহীত হ'লেও মধুন্দন রামায়ণকে সর্বত্র অনুসরণ করেন নি। এ ধরনের 
সংযোজন ও পরিবর্তনের অধিকার সকল শ্রেষ্ঠ কবিদেরই আছে। 
শেকৃস্গীয়র তাঁর বিখ্যাত নাটকগুলির জন্য প্রচলিত কাহিনী, 
কিংবদন্তী ও ইতিবৃত্তের কঙ্কালকে গ্রহণ করলেও তাতে তিনি আপন 
স্থজনী শক্তি দিয়ে রক্ত মাংদপেশী মেদ মজ্জা স্নায়ু ও লাবণ্য সঞ্চার 
করেছিলেন। রামায়ণের কাহিনী নিয়েও যেসব কাব্য নাটক পূর্বে রচিত 
হয়েছিল, সেগুলিতেও ভারতীয় কবিরা নিজ নিজ উদ্ভাবনী শক্তি 
অনুসারে সংযোজন ও পরিবর্তন করেছিলেন । কালিদাস তার রঘুবংশে” 
ভবভূতি তার উত্তররামচরিতে”, এমন কি কৃত্তিবা তার রামায়ণেও 
এই ধরনের সংযোজন ও পরিবর্তন করতে কুষ্টিত হন নি। 

মধুস্দন তার মেঘনাদবধের উপকরণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু 
কবি থেকেই গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এদেশীয় কবিদের থেকে য৷ 
নিয়েছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশী নিয়েছিলেন পাশ্চাত্য কবিদের 
রচন। থেকে । তিনি প্রায়ই বলতেন, “5 আ10085 216 01066- 
0010 01661.” মেঘনাদবধ কাব্য রচনাকালে তিনি একখানি 
পত্রে রাজনারায়ণ বস্থুকে লিখেছিলেন £ 
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মধুসূদন গ্রীক কাহিনীকে যে একেবারে বর্জন করতে পেরেছিলেন, 
তা নয়। মেঘন'দবধের দ্বিতীয় সর্গ গ্রীক পুরাণের কাহিনীর আদর্শেই 
রচিত হয়েছিল । রামায়ণে দেবতারা কোথাও প্রত্যক্ষভাবে রামচন্দ্রের 
সহায়তা করেননি । কিন্তু হোমারের ইলিয়াডে দেবদেবীর! মানবদের 
বিবদমান ছুই দলেরই সহায়তা করেছিলেন। তাই দ্বিতীয় সর্গে 
মধুস্থদন হর-পার্বতীর সাক্ষাৎকারের যে দৃশ্য এঁকেছেন, ত৷ ইলিয়াডের 
কাহিনীর আদর্শেই একেছেন। তিনি এই সর্গ সম্পর্কে নিজেই 
রাজনারায়ণকে লিখেছিলেন £ 

০] 11] 100: 00000 9০121011)060 06 006 

00010621501 11190 210 1 2] 1700 851)810020 00 585 

696 1 17956 11706170101891]5 110109650 10--001008 5151 

€০ 7001621 01 74100170109. 

মধুস্দন গ্রীক, রোমক, ইতালীয় কবিদের কাছ থেকে কোন 
কাহিনীর ছায়া গ্রহণ করলেও তাকে তিনি ভারতীয় রূপ দিতে বা 
অস্ততঃপক্ষে ভারতীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। 
যেমন মেঘনাদবধের এই দ্বিতীয় সর্গে জুপিটার ও জুনৌর মিলনের 
সঙ্গে তিনি কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের তৃতীয় সর্গের কাহিনীকে 
মিশ্রিত করতে চেষ্টা করেছেন। প্রমীল! চরিত্রে তিনি ভাঞ্জিলের 
“ইনিয়াড, কাব্যের ক্যামিলা, টামোর “জেরুজালেম ডেলিভার্ড কাব্যের 
ক্লারিন্ডা, হোমারের ইলিয়াড কাব্যের আযাথিনি প্রভৃতির ছায়াপাত 
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হ'লেও মধুল্দন তাকে তীর প্রিয় কবি কাশীরাম দাসের মহাভারতের 
প্রমীলা! চরিত্রের আদর্শে গঠন করতে চেষ্টা করেছেন। পাশ্চাত্য ও 
প্রাচ্যের ব্ছু কবিই স্বর্গ ও নরকের বর্ণনা দিয়েছেন এবং স্বর্গ ও 
নরক দর্শন তাঁদের একটি অতি প্রিয় বিষয়। প্রাচ্যদেশীয় মহাকাব্য 
যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শন একটি বিখ্যাত ঘটনা। স্বর্গ ও নরকের বর্ণনায় 
পাশ্চাত্য কবিদের মধ্যে ভাজিল, দাস্তে, মিল্টন প্রভৃতি মহাকবিরা 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । মধুস্থদন তীর মহাকাব্যে এইসব পাশ্চাত্য 
কবির আদর্শে স্বর্গ ও নরকের বর্ণনা দানের স্রযোগ ক'রে নিয়েছেন 
শক্তিশেলাহত লক্ষণের পুনজীবন প্রাপ্তির উপায় সন্ধানে রামচন্দ্রের 
প্রেত-নগরীতে গিয়ে পিতা দশরথের সঙ্গে সাক্ষাতের মধ্যে! বলাই 
বাহুল্য, রামায়ণে ওই ধরনের কোন ঘটনা নেই। মেঘনাদবধের অষ্টম 
সর্গে কাহিনীর এই অংশ মধুস্দন প্রধানতঃ ভাজিলের “ইনিয়াড' 
মহাকাব্য থেকে নিয়েছিলেন । শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণের শোকে রামকে 
অত্যন্ত শোকাকুল দেখে দেবী ছুূর্গার হাদয় করুণার হ'লো৷। দেবী 
দুর্গার অনুরোধে মহাদেব মায়াদেবীকে লঙ্কাপুরীতে পাঠালেন । 
মায়াদেবী রামকে প্রেতপুরীতে নিয়ে গিয়ে পিতা৷ দশরথের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করালেন। রাম দশরথের মুখে লক্ষ্মণের পুনর্জীবন প্রাপ্তির উপায় 
শুনলেন। এই ঘটন! রামায়ণবহিভূতি। মধুস্দন “ইনিয়াড? মহাকাব্যের 
অষ্টম সর্গের অনুকরণে এই কাহিনী রচনা করেছেন। বীর ইনিআসের 
মতোই রাম গভীর ্ুড়ঙ্গপথে প্রেতপুরীতে অবতরণ করেছিলেন । 
ইনিয়াডে প্রেতপুরীর বাইরে ভীষণদর্শন যেসব মৃত্তির কল্পনা কর! 
হয়েছে, মধুস্থদন তাদেরই অনুকরণে তার প্রেতপুরীর বাইরে ভীষণকায় 
যমদূত ও যমদুতীদের কল্পনা করেছেন। ইনিয়াডের “সিবিল' হয়েছে 
মধুস্দনের মায়াদেবী এবং ইনিয়াডের “আকরন' বা “ষ্টিকৃস্‌' হয়েছে 
অধুস্দনের বৈতরণী। স্তিকৃ্‌স্‌ নদীর মাঝবী ইনিআসকে যেতে দিতে 
অন্বীকার করলে সিবিল তাঁকে মায়াদণ্ড দেখিয়েছিলেন । বৈতরণীরক্ষক 
যমদূত রামকে যেতে দিতে অস্বীকার করলে মায়াদেবীও তেমনি তাকে 
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শিবের ত্রিশুল দেখিয়েছিলেন। ইনিআসের মতে। রামও প্রেতপুরীতে 
তার পূর্বপরিচিত বছ ব্যক্তিকে দেখেছিলেন। প্রেতপুরীর ভয়ন্করতার 
বর্ণনা করতেও মধুসূদন ইনিয়াডের অনুসরণ করেছিলেন । তিলোত্তমা 
সম্ভব কাব্যে যার স্ত্রপাত হয়েছিল, তার পূর্ণ পরিণতি হয়েছিল 
মেঘনাদবধ কাব্যে। মধুস্দন ন্বর্গেরও বর্ণনা করেছিলেন। যে স্বর্গ 
পাশ্চাত্য আদর্শে রচিত হয়েছিল । এ স্বর্গ এবং ভারতীয়দের কল্পিত ও 
কাম্য স্বর্গলোক ছিল স্বতন্ত্র। নরক ও ব্বর্গ বর্ণনায় মধুন্দন বিশেষভাবে 
পাশ্চাত্য কবিদের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ বিষয়ে তার প্রধান 
আদর্শ ছিল ভাঞ্জিলের “ইনিয়াড' ও দাস্তের ণডিভিনা কমেডিয়া” | 

কেবল আখ্যায়িকার গঠনে ও চরিত্র-চিত্রণেই মধুসথদন পাশ্চাত্যের 
অনুলরণ করেন নি। তিনি মহাকাব্য রচনার আঙ্গিকেও পাশ্চাত্যের 
অনুকরণ করেছিলেন। ভারতীয় মহাকাব্যের আদর্শ ছিল কাহিনীর 
স্থচনা থেকে শেষ পর্বস্ত ধারাবাহিক ভাবে বর্ণনা । কিন্তু মধুস্ুদন 
তার মেঘনাদবধ কাব্যে মেঘনাদের মৃত্যুর পূর্ববর্তী প্রায় সমস্ত ঘটনা! 
বর্ণনা করলেও তিনি ধারাবাহিক ভাবে সে বিবরণ দেননি । তিনি 
পাশ্চাত্য আদর্শে কাহিনীর মাঝধানেই কাব্যারস্ত করেছেন। কাব্যের 
সময়সীমা করেছেন তিন দিবন ও ছুই রাত্রি। কিন্তু পাত্রপাত্রীর হুঃখে 
তিনি সুদীর্ঘকালের প্রায় সমস্ত পূর্ববৃত্তান্তের বর্ণনা দিয়েছেন । 

পাশ্চাত্য মহাকবিদের আদর্শে তিনি কাব্যের ব্তুচনায় মিউস্‌ 
(7095০) বা বাগদেবীকে মহাকাব্যের কাহিনী উদ্ঘাটনের জন্য 
আবিভূতি৷ হ'তে আহ্বান করেছেন। হোমার তাঁর মহাকাব্যে ইনিয়াডের 
প্রারস্তে লিখেছিলেন £ 
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এইসব পাশ্চাত্য মহাকবিদের অনুসরণে মধুসথ্দনও তার কাব্যের 
সুচনা করেছিলেন বাগ.দেবী,ভারতী ও কল্পনাদেবীকে আহ্বান জানিয়ে £ 

সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচুডামণি 

বীরবাহু, চলি যবে গেল। যমপুরে 

অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভািণি, 

কোন্‌ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে, 

পাঠাইল৷ রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি 

রাখবারি? কি কৌশলে, রাক্ষল-ভরস৷ 

ইন্দ্রজিৎ মেঘনাঁদে--অজেয় জগতে-_- 
উদ্মিলাবিলাসী নাঁশি, ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা ? 

বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি 

আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেততুজে 

ভারতি! যেমতি, মাতঃ বসিল। আসিয়া, 
বালীকির রসনায় ( পন্মানে যেন) 

যবে খরতর শরে, গহন কাননে, 

ক্রৌঞ্চবধূনহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিধিলা। 

তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর সতি ! 

কে জানে মহিম। তব এ ভবমগুলে ? 

নরাধম আছিল যে নর নরকুলে 

চৌর্য্ে রত, হইল সে তোমার প্রসাদে, 

মৃত্যুঞ্জয়, যথা মৃত্যুপ্তয় উমাপতি ! 

হে বরদে, তব বরে চোর রত্বাকর 
কাব্যে রত্বাকর কবি! তোমার পরশে, 

সুচন্দন বৃক্ষশোভা। বিষবৃক্ষ ধরে! 

হায়, মা, এ হেন পুণ্য আছে কি এ দাসে! 


হ্ঙ 


কিন্তু যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে 

মূঢ়মতি, জননীর তার প্রতি স্নেহ 

সমধিক। উর তবে, উর দয়াময়ি 

বিশ্বরসে! গাইব মা, বীররনে ভাসি, 

মহাগীত ; উরি দাসে দেহ পদছায়া। 

-_তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী 

কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুল-বন-মধু 

লয়ে রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে 

আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি । 

এইভাবে বাগদেবীর আহ্বান মধুন্দন পাশ্চাত্য মহাকবিদের 

আদর্শে তার তিলোত্তমাঁসম্ভব কাব্যেও করেছিলেন। তিনি কাব্যারস্তে 
ধবলগিরির বর্ণন। দিয়ে লিখেছিলেন £ 

এ হেন নির্জন স্থানে দেব পুরন্দর 

কেন গো বসিয়া আজি, কহ পদ্মাসন। 

বীণাপাণি? কবি, দেবি, তব পদান্থুজে 

প্রণমি, জিজ্ঞাসে তোমা, কহ দয়াময়ি ! ইত্যাদি । 

অল্প কয়েক মাসের ব্যবধানেই মধুসৃদন “তিলোত্বমা” ও “মেঘনাদবধ, 

রচনা করেছিলেন। তিনি রাজনারায়ণ বস্ুকে তিলোত্তমা ও মেঘনাদবধ 
কাব্যের মধ্যে যে পার্থক্য এবং মেঘনাদবধ কাব্যের অধিকতর উৎকর্ষের 
কথা লিখেছিলেন তা মেঘনাদবধ কাব্যের যে কোনও অংশ পড়লেই 
বোঝা যায়। তিলোত্তম! রচনার পর মধুস্থদন 'ব্রজাঙ্গনাকাব্য” রচনায় 
ভাষায় মাধুর্ব স্থপ্টির যে অনুশীলন করেছিলেন, “মেঘনাদবধ কাব্যের? 
ভাষাকে সেই অনুশীলনই সম্ভবত এই প্রাঞ্জলতা ও মাধুর্য দিয়েছিল । 
ভাষার প্রাঞ্জলতায়, প্রকাশ সৌকর্ধে, মাধূুর্ধে, ভাবের গভীরতায় ও 
সমুন্পত মহিমায় এবং ছন্দের অপরূপ বিশ্তাসে “মেঘনাদবধ' বাংল! 
সাহিত্যে এক বিশ্ময়কর কবিকৃতিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তাই 
“মেঘনাদবধ কাব্য' পাঠক সমাজে এতোই চাঞ্চল্য ও আলোড়ন সি 


খত 


করেছিল। এ শুধু অমিত্রাক্ষর ছন্দের জয়যাত্রা ছিল না, এ ছিল 
পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সাহিত্যের মিলনেরও জয়গাথা। 

বিদ্যাসাগরের মতো! ব্যক্তি, ধিনি হিলোত্বমাকাব্যের তীব্র 
সমালোচনা! করেছিলেন এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দকে স্বাগত জানান নি, 
তিনিও ইতিমধ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুকূলে মতামত প্রকাশ 
করেছিলেন এবং তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের মধ্যে মধুসৃদনের কবিত্ব- 
শক্তির পরিচয় পেয়েছিলেন। রাজনারায়ণকে লেখা একটি পত্রে 
মধুস্দন লিখেছিলেন £ ৮[1)6 161)07060. ড105858821: 1395 ৪ 
1550 00106902170. 00 5০০ 4:28 10610 21 16.-%, অপর 
একটি পত্রে তিনি রাজনারায়ণকে লেখেন £ “০ 11] 6 016856৫ 
6০106210020 002 5586 ৬1059858591 19 2117005 ৪. ০0121 
€০ 00০ 175 1906002] 0:60. 2100 16 15 06511271176 0০ 
062 002 2095016 0100 1985 701:0102£9660. 10 10) 2068 
86621300012) 15115015695 810 ৪10009 ৪0200101.৮ এ যুগের 
সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী ও পণ্ডিত ব্যক্তি বিদ্যাসাগরের স্বীকৃতি ও স্মেহ লাভ 
মধুস্দরনের জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । মধুস্দনের নবসাহিত্য 
স্্টিকে ধীরা সন্দেহের চোখে দেখছিলেন, তারা৷ এখন ধীরে ধীরে তার 
প্রতিভাকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মধুসূদন বিদ্যাসাগরকেও 
জয় করেছিলেন। এই জয় একটি বিশাল হ্ৃদয়-সাত্রাজ্য জয়ের 
সমতুল্য ছিল। 

রাজনারায়ণ বন্থু কেবল মধুস্দনের বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী ছিলেন না, 
ছিলেন মধুস্থ্দনের সাহিত্যের অগ্যতম প্রধান সমঝদার ও উৎসাহদাত|। 
তিনিই ম্ঘেনাদবধ কাব্যের প্রথম সমালোচনা লেখেন । তিনি বলেন ঃ 

বর্ণনার ছটা, ভাবের মাধুরী, করুণ রসের গাটতা, উপমা ও 

উৎপ্রেক্ষার নির্বাচন শক্তি ও প্রয়োগ-নৈপুণ্য অনুধাবন করিলে, 

তাহার ( মধুন্্দনের ) “মেঘনাদবধ” বাংল! ভাষায় অদ্বিতীয় কাব্য 

বলিয়া পরিগণিত হইবে । মিপ্টন ও বান্সীকিতে এবং তীহাতে 
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যদিও অনেক অন্তর, কিন্ত তিনি এই মহাকবিদের দৃষ্টাস্তামুসরণে 
অনেক পরিমাণে কৃতকার্য হইয়াছেন বলিতে হুইবে। তাহার 
কাব্যে ইউরোপ ও এশিয়ার মহাকবিদিগের অনুকরণের প্রাচুর্য 
দেখা! যায় সত্য বটে, কিন্তু তিনি যাহা অনুকরণ করিয়াছেন, 
তাহা নূতন বেশে সুশোভিত করিয়াছেন। এ প্রকার অনুকরণ 
দৃষণীয় হইলে মিপ্টনের ন্যায় কবিও বনু নিন্নাহ হয়েন। দত্বজ 
মহাশয় বাংল! ভাষায় অমিত্রাক্ষরের স্থঙি করিয়াছেন। কেবল 
ইহার দ্বারাই তাহার উদ্ভাবনী শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া 
যাইতেছে । এই কাব্যের প্রধান গৌরব এই যে, ইহার হিন্দুর 
আকার প্রায় সকল স্থানেই রক্ষিত হইয়াছে অথচ সকল স্থানে 
বিশুদ্ধ ইউরোপীয় রুচি প্রদশ্রিত হইয়াছে । বস্ত্রতঃ এই কাব্যটি 
এশিয়া রূপ জনিতা ও ইউরোপ রূপ জনয়িত্রীর সন্তান স্বরূপ । 
কালীপ্রসন্ন সিংহ “বিবিধার্থ সংগ্রহে মেঘনাদবধের সমালোচনায় 
লিখলেন £ 
বাংল! সাহিত্যে এইপ্রকার কাব্য উদিত হইবে, বোধহয়, 

সরম্বতীও স্বপ্পে জানিতেন না। 

“শুনিয়াছে বীণা-ধ্বনি দাসী, 

পিকবর-রব নব পল্লব মাঝারে 

সরস মধুর মাসে; কিন্ত নাহি শুনি 

হেন মধুমাখ! কথা এ জগতে ।” 

হায়! এখনও অনেকে মাইকেল মধুস্দন দত্তজ মহাশয়কে 

চিনিতে পারেন নাই । সংসারের নিয়মই এই, প্রিয় বস্তর সহিত 
বাহার নিয়ত সহবাস নিবন্ধন তাহার প্রতি তত আদর থাকে না,' 
পরে বিচ্ছেদই তদৃগুণরাজির পরিচয় প্রদান করে ; তখন আমরা 
মনে মনে কত অসীম যন্ত্রণাই ভোগ করি ! অনুতাপ আমাদিগের 
শরীর জর্জরিত করে, তখন তাহাকে স্মরণীয় করিতে যত চেষ্টা 
করি, জীবিভাবস্থায় তাহা মনেও আইসে না । 
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মাইকেল মধুস্দন দত্তজ, জীবিত থাকিয়া! যতদিন যত কাব্য 
রচনা করিবেন তাহাই বাংলা ভাষার সৌভাগ্য বলিতে হইবে । 
লোকে অপার ক্রেশ স্বীকার করিয়া! জলধি-জল হইতে রত্ব উদ্ধার- 
পূর্বক বহু মানে অলঙ্কারে সন্নিবেশিত করে। আমরা বিন! ক্লেশে 
গৃহমধ্যে প্রার্থনাধিক রত্বলীভে কৃতার্থ হইয়াছি। এক্ষণে আমরা মনে 
করিলে তাহারে শিরোভূষণে ভূষিত করিতে পারি, অনা'দর প্রকাশ 
করিতেও সমর্থ হই। কিন্তু তাহাতে মণির কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে 
না। আমরাই আমাদের অজ্ঞতার জন্য জনসাধারণ্যে লজ্জিত হইব। 
মধুস্ুদনের সমসাময়িক প্রায় সকল সাহিত্যরসিকই মধুন্দনের 
উচ্ছুসিত প্রশংসা করেছিলেন। তীর প্রতিভ৷ সম্পর্কে কারো সংশয় 
মাত্র ছিল না। মাঝে মাঝে সমালোচনার যে ক্ষীণ কঠ শোনা 
যেত, তা ছিল তার রাক্ষদদের প্রতি সহান্ুভূতিপূর্ণ পক্ষপাত এবং 
রামায়ণে বর্দিত রাম ও লক্ষ্মণ চরিত্রকে যথোপযুক্ত মর্ধাদাদানের অভাব 
সম্পর্কে। মধুসূদন সত্যই রাক্ষলদের প্রতি যতোখানি শ্রদ্ধা। ও সহানুভূতি 
দেখিয়েছিলেন, রাম ও লক্ষ্মণ প্রভৃতির প্রতি ততোখানি করেন নি। 
মধুসূদন খ্রীষ্টান ছিলেন, তাই হিন্দুধর্মের অবতাররূপে বর্ণিত রাম-লক্ষ্ণকে 
তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে হীন ক'রে চিত্রিত করেছিলেন, একথ! ভাববার 
কোনও কারণ নেই। মেঘনাদের বীর চরিত্র তাকে আকৃষ্ট ও তার 
কবিত্বকে উদ্বোধিত করেছিল। তাই মেঘনাদের প্রতি তার এই 
সহমন্সিতাই তাকে রাম ও লক্ষণের চরিত্রকে নিশ্রভ ক'রে চিত্রিত 
করতে বাধ্য করেছিল। আর একটি কারণও তাঁকে রাক্ষসদের প্রতি 
সহানুভূতিশীল ক'রে তুলেছিল ।.এঁটি ছিল জাতীয়তাবাদের যুগ। 
ইতালি ও জার্মানির জাতীয় রাষ্ট্রপে জন্মলাভ এবং সেজগ্য সংগ্রাম 
ছিল এ লময়কার বিশ্ব ইতিহাসের প্রধান ঘটনা । ফ্রান্সও জাতীয়তা- 
বাদের বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। জার্মানি ও ফ্রান্সের প্রতি মধুনদন 
যে কতোখানি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, তা তার পুত্রদের নামের মধ্যে 
ফ্রেডেরিক ও নেপৌলিয়ন নীম সংযোগ করা৷ থেকেই বৌঝা। যায় । 
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রাক্ষদরাজ রাবণ যতো! অপরাধ করুন, রাম ও তার সহযোগীরা 
ছিলেন লঙ্কা-আক্রমণকারী । এই আক্রমণের বিরুদ্ধে রাক্ষলরাজ রাবণ 
ও রাক্ষসরা তাদের মাতৃভূমি রক্ষায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। 
মধুস্দনের জাতীয়তাবাদই রাক্ষসদের প্রতি তাকে সহানুভূতিশীল 
ক'রে তুলেছিল। বিভীষণ রামের পক্ষে যোগ দেওয়ায়, তিনি মধুনুদনের 
চক্ষে ছিলেন দেশদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক, মধুস্দনের নিজের ভাষায়-_ 
5০001101721, মধুত্ুদনের এই জাতীয়তাবাদই রাবণ ও ইন্দ্রজিতের 
চরিত্রকে এমন মহনীয় ক'রে তুলেছে । তাই কাব্যের স্ৃচনাতেই 
প্রিয় পুত্র বীরবাহুর মৃতদেহ দেখে রাবণ বলেন £ 
যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার 
প্রিয়তম, বীরকুল সাধ এ শয়নে 
সদা! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে, 
জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে ? 
যে ডরে, ভীরু সে মুঢ় ; শত ধিক্‌ তারে,**, 
বীরবাহুর মাত! চিত্রাঙ্গদা যখন পুত্রশোকে কাতর হয়ে রাবণকে 
ভসনা করছেন,, তখনও রাবণ বলছেন £ 
এ বিলাপ, কত্‌ দেবি, সাজে কি তোমারে ? 
দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব 
গেছে চলি ন্বর্গপুরে ; বীর মাতা তুমি, 
বীরকর্মে হত পুত্রহেতু কি উচিত 
প্রন্দন 
ইন্দ্রজিতের কঠেও এই দেশপ্রেম 
***বৈরিদল বেড়ে 
স্ব্ণলঙ্কা, হেথা! আমি বামাদল মাঝে, 
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ 
আমি ইন্দ্রজিৎ )*** 


২১২ 


সার কণ্ঠে পিতৃব্য বিভীষণের প্রতি কঠোর ভৎনা-_ 
5৫ '“ধর্মপথগামী, 
হে রাক্ষসরাজানুজ । বিখ্যাত জগতে 
তুমি ৮ কোন্‌ ধর্মমতে, কহ দাসে, শুনি, 
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি---এ সকলে দিলা! 
জলাগ্জলি? শাস্ত্রে বলে, গুণবান্‌ যদি 
পরজন, গুণহীন স্বজন তথাপি 
নিগুণ স্বজন শ্রেয়, পরঃ পরঃ সদ|। 
এ শিক্ষা হে রক্ষোবর, কোথায় শিখিলে ? 
কিন্তু বৃথ। গঞ্জি তোম। ! হেন সহবাসে, 
হে পিভৃব্য, বর্বরতা কেন না শিখিবে? 
গতি যার নীচ সহ, নীচ সে হুর্মতি।” 
যে কারণেই হোক, রামচন্দ্র পররাজ্য আক্রমণ করেছেন, রাবণ 
যতোই অপরাধী হ'ন, তিনি ত্বদেশ রক্ষায় জীবন ও সবন্ব পণ 
করেছেন--এই দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদই মধুন্থদনকে রাক্ষলদের 
প্রতি যে সহানুভূতিশীল ক'রে তুলেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। কেবল 
মধুস্দন নয়, এ সময়ে শিক্ষিত ভারতবাসীর মনেও দেশপ্রেম অতিশয় 
প্রচ্ছন্নভাবে হ'লেও জাগ্রত হয়েছিল-_-তা-ও মেঘনাদবধ কাব্যের ত্রুত 
জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ । 
যাই হ'ক, “মেঘনাদবধ কাব্য” যে মধুস্দনকে খ্যাতির তুঙ্গশীর্ষে 
স্থাপন করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। মধুস্দন এঁ যুগের বাংলা 
সাহিত্যের, তথা ভারতীয় সাহিত্যের, সর্বশ্রেষ্ঠ কবিরূপেই স্বীকৃতি 
পেয়েছিলেন এবং 'মেঘনাদবধ কাব্যই” তাকে সে স্বাকৃতি দিয়েছিল। 


১০ 
আশার ছলন। 


১৮৬১ শ্রীষ্টাবে, মাত্র সীাইত্রিশ বছর বয়সেই, মধুস্দন জীবনে 
সম্মানের উচ্চাসনে আসীন হয়েছিলেন-_ন্বীকৃতি পেয়েছিলেন বাংলা 
ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবিরপে। তার আধিক অবস্থাও মোটামুটি সচ্ছল 
ছিল। সরকারি চাকরি ও পুস্তকবিক্রয় থেকে যা আয় হচ্ছিল, তা 
থেকে একটি বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত পরিবারের অভাব থাকার কথা নয়। 
অবশ্য মধুন্দন আবাল্য যে জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন, তাতে এই আয় 
ছিল সামান্তই । “মেঘনাদবধ' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের কিছুদিন আগে 
মধুন্দন রাজনারায়ণ বন্ুকে যে পত্র লেখেন, তাতে তিনি বলেন ঃ 

[7852 5০০ 17681:0 0086 [178৬০ ৬701. 005 [10061 

[012 100056 0852? 1106 ড/1)012 01911) 1095 10621 

0201:960 23026 11) 01610080661 06 100) 10001)0.215 

1০615. [০0010 1706 28005 01:02 10 0191100 118 

00986 1082602, 509 0908০ 1795 0015 ৫601560 1309 

1010625, 00010617095 £156€10) 706 105810% 010 0106 

0996) 0£ 1005 861)675 26900১ 10101) 2170001)5 0০0 

111১7৮2105 ০ 2000 5, নু 200 [91059210115 009101 

(300, 8306] 51510. 001: 90106 170010617061)0 1005110017১ 

5০ 01086 1 100161)0 ৫6৮০2 1055611 চ51)0115 210 501], 

€0 1005 9 0710765 5000165. 

পৈতৃক ভূঁসম্পত্তি নিয়ে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যে মামলা চলছিল, 
তাতেও মধুস্দন জয়ী হয়েছিলেন। এ ভূসম্পত্তির মূল্য ছিল প্রায় 
৭৫০৯০ টাঁকা। অবশ্য এ ভূসম্পত্তিতে তার অধিকার আদালত 
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থেকে সাব্যস্ত হ'লেও তা থেকে আয় পেতে তার কিছু দেরী হয়েছিল। 
১৮৬০ সালের আগস্ট (1) মাসে রাজনারায়ণ বনুকে লেখা একটি 
পত্রে মধুস্দন লিখেছিলেন £ 

4৯9 001 [0 12 50105 1 10956 আ0 0156১ 21006106119 
01:2£515 105 5107 16156) 21016, ] 810 20101556106 
00252: 06 2 65682 125105 2500 69 3000 ২5. ও 552]. 
606 602 061] 1 21006201101 009 7)06 629০0 €0 596 
601: 10017005) 01090901510: 55213 ০0. 1000216 15 2 
2100291 7021501185 11) 005 90006, 107 ] 50100611765 
7151) 10) 0291: 191) 60861 আ০1:০ ৪. [15101 11) 1005 01536 
50110006 ! 7306 (1081) 0300, 1 2170) 106 22121219195, 


[6 01)6 ০110 ৫023 1906 091: 001 096১ 100 100 081: 01 
10 ৬৬০ 216 00105, 


«[ 2॥ 1500 101975.” সত্যই মধুস্দনের অন্ুখী হওয়ার কথা 
নয়। তার পড়াশুনো ও সাহিত্য সাধনার জন্য কিছু নির্জনতার 
প্রয়োজন হ'লেও তার অরণ্যবাসী খষি হওয়ার কোনও প্রয়োজন ছিল 
না। তার ছোট্ট সংসারটিতে আনন্দের উপকরণ অন্প ছিল না। সাধবী 
ন্েহণীল। পত্বী, যিনি স্বামীর সাধনায় নিজেকে উপযুক্ত সঙ্গিনী ক'রে 
তুলতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেননি, আর তার শিশু পুত্র-কন্যা। 
শমিষ্ঠা'র খ্যাতির মধ্যেই মধুসৃদনের এই কন্াটি ১৮৫৯ সালে জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন। তাই মধুস্দন এর নাম রেখেছিলেন শমিষ্ঠা । “মেঘনাদবধ 
কাব্যের খ্যাতির মধ্যেই ১৮৬১ সালের জুলাই মাসে জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন তার জ্যেষ্ঠ পুত্র, যার নাম রেখেছিলেন তিনি ফ্রেডেরিক 
মাইকেল মিপ্টন দত্ত। সুতরাং নিঃসংশয়ে বল। চলে, মধুন্দন এ সময়ে 
একটি সুখী পরিবারেরই অধিকারী ছিলেন। 

তিনি যে পত্র লিখেছিলেন, [6 09০ ০10] 00963 106 ০৪:6 
07106১1৫010 ০21:6 10:16 ৬৬০ ৪1:5 00010. একথা অবশ্য 
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সত্য নয়। এ ছুনিয়া মধুন্দনকে আতিক প্রাচুর্য ছাড়া মানুষের কাম্য 
আর সব কিছুই দিয়েছিল নিজের অবিবেচনার ফলেই আথিক সচ্ছলতার 
দিক থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন। তার মতো বন্ধু-ভাগ্য খুব অল্প 
লোকেরই হয়ে থাকে । আবাল্য তার বন্ধু-ভাগ্য ছিল সকলের ঈর্ষার 
বস্ত। বন্ধুর সর্বদাই তীকে নিজেদের মধ্যমণি ক'রে রেখেছিলেন। 
গৌরদাস বসাক, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বস্তু, ভোলানাথ চন্দ্র 
ব্কুবিহারী দত্ত, হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ। 
প্রতাপচন্্র সিংহ, রাজ! ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, 
রাজ! দিগন্বর মিত্র, কিশোরীর্টাদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন লিংহ, কেশবচন্্ 
গান্গুলী, দীনবন্ধু মিত্র, মনোমোহন ঘোষ, এমন কি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগর পর্বস্ত সে যুগের সকল শ্রেষ্ঠ মানুষই তার অনুরাগী 
ছিলেন। কেউ তাকে উপযুক্ত সম্মান ও সমাদর দিতে কার্পণ্য 
করেন নি। পাইকপাড়ার রাজার! তার প্রয়োজনে তাকে অর্থনাহায্য 
করতেও কুষ্টিত হননি। তিনি নিজেও এদের প্রতি সমান শ্রদ্ধা ও 
অন্থরাগ পোষণ করতেন। জনসাধারণও তাকে উপযুক্ত শ্রদ্ধা, সম্মান 
ও সমাদর দিতে কুষ্ঠিত হয় নি। সুতরাং ছুনিয়া সম্পর্কে তার ৬/০ 
৪1:€ 07015 ছিল নিতাস্ত পরিহাসোক্তি । 

সাধারণ মানুষ যা! পেলে স্ব্গস্ুখ অনুভব করতো, তা পেয়েও কিন্তু 
মধুসূদন সন্তুষ্ট হননি। সমুন্নত পর্বতের তলদেশে অনেক সময় ষে 
জ্বলন্ত লাভাশ্রোত গোপন থাকে, তেমনি একটি অন্তর্দাহ তাকে সকলের 
অজ্ঞাতে লর্বদা দঞ্ধ করতো! । খ্যাতি, ভোগবিলাস, অর্থনুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, 
কিছুই সেই জ্বালাকে, সেই দাহকে প্রশমিত করতে সমর্থ হয়নি। কিন্ত 
-কিসের এই দাহ, কিসের এই জ্বাল? সে কি হারানো অতীত, যা 
আর শত চেষ্টাতেও ফিরে পাওয়া যায় না? সে কি অন্ুতাপ--ছুঃসহ 
স্মৃতির দংশন! স্নেহময়ী মাতা ও স্সেহময় পিতার স্মৃতি, পরিত্যক্তা 
পত্ধী রেবেক! এবং পরিত্যক্ত ছুই পুত্র ও কন্ঠার স্মৃতি-_-নিজের অবিবেচনা 
ও হঠকারিতার জন্ত অনুতাপ? মধুজুদন ৬নং জেম্স্‌ লেনে থাকতেন। 


২১৬ 


এঁ সময়ে তিনি তার পৈতৃক বাড়িটির দখল পাননি । জেম্স্‌ লেনের 
বাসাটি তার বালের ও কৈশোরের শত আনন্দময় স্মৃতিতে ভর! 
পৈতৃক বাড়িটিরই নিকটে ছিল। এ পৈতৃক বাসভবনটি কি তার বাল্য 
ও কৈশোরের স্মৃতিকে উদ্বেলিত করতো--কৈশোরের ও যৌবনের 
উন্মাদনায় তিনি হঠকারিতা৷ ক'রে তার পিতামাতাকে যে দুঃসহ বেদন! 
দিয়েছিলেন, এ বাড়িটির প্রতিটি ইট কি তা তাকে ম্মরণ করিয়ে 
দিতো! ? পরে তার বন্ধু হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মধুসথদনের বাসভবনটি 
কিনেছিলেন। হরিমোহনকে জাহবী দেবী খুবই স্নেহ করতেন। 
হরিমোহন জাহ্নবী দেবীকে মা বলে ডাকতেন। যে বৎসর মধুস্দন 
খ্রীষ্টান হন, সেই বৎসরই হরিমোহন হন মাতৃহীন। তখন থেকে জাহুবী 
দেবীই হরিমোহনের শুম্ত মাতৃস্থান পুরণ করেন। হরিমোহন 
লিখেছেন £ 
মাইকেলের অতিশয় মীতৃভক্তি ছিল, তিনি বলিতেন, “মায়ের 
আমি একমাত্র পুত্র।' যে পর্যস্ত তিনি বাঙ্গালা দেশে ছিলেন, 
প্রায় মধ্যে মধ্যে রাত্রিযোগে আসিয়া জননীকে দর্শন দিতেন । 
মাইকেলের খিদিরপুরস্থ ভদ্রাসন বাঁটী আমি ক্রয় করিয়া বাস 
করি। এ বাঁটাতে একবার ৬জগদ্ধাত্রী পৃজার দিন মাইকেল 
সন্ধ্যার সময় আইসেন। নিজের বসতবাটীতে পুজার সমারোহ 
দেখিয়া অশ্রপূর্ণ নয়নে মাতৃউদ্বেশে বলেন 7ম! তুমি কোথায়? 
আজ আসিয়। দেখ, তোমার যোগ্য পুত্র [ হরিমোহন ] তোমার 
বাটী কিরূপ সাজাইয়াছে-_তুমি একবার ন্বর্গলোক ত্যাগ করিয়া 
আসিয়া দেখ ! তোমার কুপুত্র, আমি নরাঁধম, তোমাকে কত কষ্ট 
দিয়াছি।' 
স্ৃতরাং নিজের উচ্চাশার মোহে হঠকারিতায় মধুস্দন একদিন ম! 
ও বাবাকে যে দারুণ ছুঃখ ও বেদন। দিয়েছিলেন, তা যে নিরস্তর তার 
অন্তরে একটি বাম্পলোক স্থপতি করতো না, কে বলতে পারে? 
তিনি হেন্রিয়েটার প্রেমে পড়ে একটি নারী ও চারটি শিশুর 
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প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছিলেন। হেন্রিয়েটার প্রেম, কিম্বা শিশু 
কন্তা “মিষ্ট শিশু পুত্র মিল্টন-_সেই বিশ্বাসঘাতকতার গ্লানি থেকে 
তাকে মুক্ত করতে পেরেছিল? সম্ভবত পারেনি। নইলে প্রেমের 
নিগড় গড়ি সাধে চরণে পরায় তার এতো ক্ষোভ ও অনুতাপ কেন? 
মধুস্থ্দনের সম্পর্কে একটি প্রচলিত ধারণা, তিনি এদেশীয় নারীদের 
পত্বীরূপে গ্রহণের অযোগ্য মনে করতেন এবং তাই শ্বেতাঙ্গিনীদের 
মধ্যেই তার যোগ্য! পত্বীর সন্ধান করেছিলেন । খ্রীষ্টান সমাজে থাকায় 
এবং ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে আসায় তিনি স্বেতাঙ্গিনীকেই পর পর 
পত্ধীরূপে গ্রহণ বরেছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালী নারীদের সম্পর্কে তার 
উচ্চ ধারণাই ছিল। তিনি নিজের মার কথা বা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 
মার কথা জীবনে ভুলতে পারেননি । ভূদেবের মার সেই দেবীমূতিকে 
মধুন্দন তার কাব্যে কোনও সম্াজ্বীর কল্পনায় ব্যবহার করতে 
চেয়েছিলেন। অথচ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করায় ও শ্বেতাঙ্গিনী বিবাহ করে পাশ্চাত্য 
রীতিতে জীবনযাত্রা নিবাহ করতে গিয়ে তাকে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের 
সমাজ-সংসার ও আত্মীয়তা থেকে চিরজীবনের জন্য নিবাসিত থাকতে 
হয়েছিল এবং পাশ্চাত্য ইউরোপীয় প্রথায় জীবনযাত্র। নির্বাহ করতে গিয়ে 
তাকে নিরন্তর অর্থসংকটেও পড়তে হয়েছিল। তাই “ক ফল লভিন্থু 
হায়' বলে তার অনুতাপ ও আত্মসমালোচনাও অস্বাভাবিক ছিল ন1। 
ধর্মীয় সাধনা ও আধ্যাত্মিকত। মধুন্দনকে কখনও আকৃষ্ট করে নি। 
তাই শ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেও এবং শ্রীষ্ীয় সমাজের মধ্যে থাকলেও তা 
তার জীবনে নিতান্ত অনাবশ্যক ও অবাস্তর ছিল। নিরর৫থক একটি 
আশার ছলনায় ভুলেই তিনি তা করেছিলেন। রাজনারায়ণ বন্থু 
“মেঘনাদবধ কাব্য রচনাকালে কলকাতায় এসে মধুন্ুদনের সঙ্গে যখন দেখা 
করেন, তখন রাজনারায়ণ তাকে বলেছিলেন, “এ ধারণা আমার জন্মিয়াছে 
যে, তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ ও আহার ইংরেজের মত হইলেও তোমার 
হৃদয় সম্পূর্ণরূপে হিন্দু।” মধুসথদন তার উত্তরে বলেছিলেন £ “তুমি 
ঠিক আন্দাজ করিয়াছ, আমি হিন্দুঃ কিন্তু একটা সমাজ ঘে'বিয়া 
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না থাকিলে চলে না, এইভন্ত গ্রীষ্ঠীয় সমাজ ঘেষিয়া আছি। বিশেষতঃ 
যখন শ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করিয়াছি, তখন এ সমাজ ঘে'ষিয়৷ থাকা কর্তব্য |” 
হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তার ম্মৃতিকথায় বলেছেন £ 
“ধর্ম সম্পর্কে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, “আমি 
আপনাকে খ্রীষ্টধর্মবিহিত কোন কার্ধ করিতে দেখি না, আপনি 
আধুনিক ব্রক্মজ্ঞানী নহেন, হিন্দুধ্মও বিসর্জন দিয়াছেন ; মনুষ্য 
মাত্রেরই এক একটি ধর্ম আছে-_-আপনার কি ধর্ম? তাহাতে 
মাইকেল উত্তর দেন-্ধর্ম সম্বন্ধে আমি কোন কথা কহিতে ইচ্ছুক 
নহি; তবে তোমাকে উপদেশ দিবার জন্ত এইমাত্র বলিতে পারি 
যে, 1০9 00 0010215 83 5০00. 151) 1065 90010 ৫0 0০ 
০. ইহা অপেক্ষা আর ধর্ম নাই ; ইহা ধারণা করিয়া কাজ 
করিলে এহিক স্থুখ আছে” 
মধুস্দনের প্রায় সমস্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুই হিন্দু ছিলেন। তিনি 
্ীষ্টান হওয়ায় সে বন্ধুত্ব কোনভাবে ক্ষুগ্ন হয়নি সত্য, তবু তা যে বন্ধুদের 
পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে তার পরিপূর্ণ মিলনে অন্তরায় 
স্প্টি করেছিল, তা-ও সত্য । এ সময়ে মধুস্থদন একবার নিজ জন্মস্থান 
সাগরর্দাড়িতে গিয়েছিলেন । মধুস্দন তখন যশের সুউচ্চ শিখরে। 
তাই আত্মীয়-্বজনদের কাছে তিনি যথেষ্ট সমাদর পেয়েছিলেন। 
তিনিও অমায়িকতা ও আনন্দপ্রকাশের কার্পণ্য করেন নি। নগেন্দ্রনাথ 
সোম তার মধুস্মৃতিতে মধুস্দনের ভ্রাতুদ্ুত্রীর একটি চিঠি উদ্ধৃত 
করেছেন। তাতে ভ্রাতুক্গুত্রী বলেছেন £ 
“তাহার ভ্রাতৃজায়ারা আচারপরায়ণা বলিয়া তিনি তাহাদ্দিগকে 
ক্ষেপাইয়া আমোদ করিয়াছিলেন ; তাহাদের রান্না খিচুড়ী ও পায়স 
(যাহা কবিবরকে খাইতে দেওয়া হইত ) বিছানার উপরে রাখার ভাণ 
করিয়া, “আমি জাতির তোমাঁদিগকে ছু'ইয়া দিব, ছোট ছোট 
ভাইপোদিগকে আমার উচ্ছিষ্ট খাওয়াইয়। দিব' ইত্যাদি বলিয়া রহস্য 
করিলেন।” 


২১৪ 


মধুস্দন এই ব্যাপারে বাইরে রহস্য-পরিহাস করলেও তিনি যে 
তার আত্মীয়-্যজন থেকে বিচ্ছিন্ন, তাদের কাছে অস্পশ্য ও অপাঙ.ক্তেয়, 
ত৷ নিশ্চয় মর্মে মর্মে বোধ করতেন। নরেন্দ্রনাথ আর একটি ঘটনারও 
উল্লেখ করেছেন । তিনি লিখেছেন £ 
আত্মীয়-স্বজন ও স্বদেশীয়গণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া 
মধুস্থদন তাহার মাতুল বংশীধর ঘোষের আহ্বানে সাগর্টাড়ি হইতে 
কাটিপাড়ায় গমন করেন। তখন তাহার মাতুলবংশ বিশেষ 
সমৃদ্ধিশালী ছিলেন। বংশীধর ঘোষ তাহার একমাত্র কীতিমান্‌ 
ভাগিনেয়কে পরম স্েছে ও আদরে সংবধিত করেন। 
বংশীধর ঘোষ পুরমহিলাদিগকে বলিয়া দিয়াছিলেন, মধুস্দনের 
জন্য প্রস্তুত বিবিধ রসনাতৃপ্তিকর খাগ্সামগ্রীসমূহ, ব্বর্ণ-পাত্রাদিতে 
সজ্জিত করিয়া, যেন তাহাকে প্রদত্ত হয়। কিন্ত মধুসূদন গ্রীষ্ট- 
ধর্মাবলম্বী-_তিনি ত্বর্ণপাত্রে ভোজন করিলে পাছে উক্ত পাত্রাদি 
নষ্ট হয় এই আশঙ্কায় মহিলাগণ তৎপরিবর্তে কদলীপত্রে ও 
মুৎপাত্রাদিতে তাহাকে ভোজন করিতে দিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে 
'শীধর ঘোষ মধুস্দনের আহারের সময়, কোন কার্যোপলক্ষে 
বাহিরে গিয়াছিলেন। প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, মধুসুদন আচমন 
করিতেছেন, ভূত্য মুৎপাত্র হইতে তাহার হস্তে জল ঢালিয়া 
দিতেছে । দেখিবামাত্র বংশীধর ঘোষ ক্রোধে আত্মহারা হইয়া 
ভৃত্যকে এরূপ সজোরে পদাঘাত করিলেন যে, সে মুছিত হইয়া 
পড়িয়া গেল । মধুস্দন তখনই মাতুলের হস্তধারণ করিয়া 
বলিলেন, “মামা! করেন কি? উহার! ঠিকই করিয়াছে--আমাকে 
ব্বর্ণপান্রে ভোজন করাইলে পাত্রাদি নষ্ট হইত।, বংশীধর ঘোষ 
টলিবার পাত্র নহেন। তিনি সক্রোধে মহিলাদিগকে ভর্থসনা করিতে 
করিতে বলিলেন, “না! হয় এক সেট সোনার বাননই নষ্ট হইয়। 
যাইত? ত বলিয়া কি আমার ভাগিনেয় মাটির বাসনে খাইবে ? 
ক্ষতি ত আমারই হইত ; তাহাতে তোমাদের কি ক্ষতি !... 


৪ 


এই ঘটনাতে বংশীধরের স্নেহ যতোই প্রকাশ পাক, 
মধুন্দন যতোই হাপিমুখে এই অপমানকে গ্রহণ করুন, তিনি যে 
আজ তার আদরের পাত্রপাত্রীদের কাছে অপাড্ক্তেয় ও অস্পৃশ্য, 
তা মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন । খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ ও ইউরোপীয় 
জীবনযাত্রায় আহার, পরিচ্ছদ গ্রহণ ক'রে, একজন বিদেশিনী 
শ্বেতাঙ্গিনীকে--তিনি যতোই স্বামীপরায়ণ৷ হ'ন-_বিবাহ ক'রে 
মধুন্দন জীবনে কি পেয়েছিলেন এবং কি হারিয়েছিলেন--ত৷ 
নিশ্চয় উপলব্ধি করেছিলেন। 
তিনি আজ বাংল! সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিরূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন । 
কিন্ত সেজন্যে তে এ-সবের কিছুই প্রয়োজন ছিল না। তাই তিনি 
যে নিরম্তর অন্তর্দাহে দগ্ধ হতেন, তা-ই ছিল স্বাভাবিক | 
১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে তত্ববোধিনী পত্রিকার 
জন্য একটি কবিতা লিখতে বলেন। ফলে মধুস্থদন তাঁর বিখ্যাত 
'আত্মবিলাপ' কবিতাটি লেখেন। *আত্মবিলাপ” কবিতায় কবির এই 
অন্তর্দাহ-ই সকরুণরূপে প্রকাশ পেয়েছে ঃ 
আশার ছলনে তুলি কি ফল লভিম্ু হায়, 
তাই ভাবি মনে? 
জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে যায় 
ফিরাব কেমনে ? 
দিন দিন আময়ুহীন হীনবল দিন দিন, 
তবু এ আশার নেশ। ছুটিল না? একি দায়! 


০ ০ সঁ 


প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাদে ; 
কি ফল লভিলি ? 

জ্বলস্ত পাবক-শিখা-লোভে তুই কাল-ফাদে 
উড়িয়া পড়িলি! 


২১ 


পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ হায়! 
না দেখিলি, ন! শুনিলি, এবে রে পরাণ কাদে! 
টি ঃ রঃ 
ফিরি দিবে হারাধন, কে তোরে, অবোধ মন, 
হায়রে, ভূলিবি কত আশার কুহক-ছলে ! 


১৮৬) খ্রীষ্টাব্দে মধুস্থদন এমন একটি কাঁজ করেন, যাতে তাঁর 
সরকারী চাকরি যাওয়ার উপক্রম হয়। দীনবন্ধু মিত্রও এ সময়ে সরকারী 
উচ্চপদে আসীন ছিলেন। তা সত্বেও তিনি এদেশে ইংরেজ নীলকরদের 
অত্যাচারের কাহিনী অবলম্বনে তার বিখ্যাত নাটক 'নীলদর্পণ” রচনা 
করেন। সরকারী কর্মচারী লে দীনবন্ধু এই নাটকে তার নাম প্রকাশ 
করেন নি। ইংরেজ নীলকরদের জঘন্য কার্ধকলাপ অনেক উদারমনা 
ইংরেজেরও বিরক্তির কারণ হয়েছিল | “নীলদর্পণ নাটক; রচিত হ'লে 
এদেশে ইংরেজ নীলকরদের বীভৎস চিত্র স্বদেশীয় উদা'রমন৷ ব্যক্তিদের 
দৃষ্টিগোচর করাবার জন্যে পাদরি রেঃ জেম্স্‌ লং 'নীলদর্পণ' নাটককে 
ইংরেজীতে অনুবাদ ও প্রকাশ করতে মন:স্থ করেন। কিন্তু নীলদর্পণের 
কথ্য সংলাপকে যথাযথ ইংরেজীতে অনুবাদ করবার শক্তি তার 
ছিল না। একমাত্র মধুস্থদনই যে এই ছুরহ কাজ করতে পারেন, 
সে বিষয়ে সকলেই একমত ছিলেন। মধুন্দনকে এ বিষয়ে অনুরোধ 
করা হ'লে তিনি সানন্দে সে দায়িত্ব নিলেন। 

পদস্থ সরকারী কর্মচারী, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, তারকনাথ ঘোষের 
বাসভবন ছিল ঝামাপুকুরে । এ বাড়িটিও সে যুগের সাহিত্যামোদী ও 
সাহিত্যিকদের মিলনস্থান ছিল। সম্মুখেই ছিল দিগন্বর মিত্রের বাড়ি। 
এ ছু-ই বাড়িতে মধুসূদন প্রায়ই যাতায়াত করতেন। মধুসূদন 
তারকনাথ ঘোষের বাড়িতে বসে এক রাত্রির মধ্যে নাকি গোটা 
নীলদর্পণ অনুবাদ ক'রে দেন | [3190015 ০£ [10150 10190512190 
2; 861)521-এর লেখক বলেছেন 2 05 2০08৪] 0:20519001 
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লিখেছেন; “ডেপুটি ম্যাজিন্টেট তারকনাথ ঘোষের ঝামাপুকুরম্থ 
বাঁভবনে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে মধুন্দন এক রাত্রির মধ্যে “নীলদর্পণের 
অনুবাদ কার্ধ সমাধা করেন। একজন 'নীলদর্পণ” পাঠ করিয়। 
যাইতেছেন, আর মধুস্্দন চেয়ারে বসিয়া টেবিলের ওপর অবিরত 
লেখনী-সধালনে, ইংরেজীতে উহা! ভাবাস্তরিত করিয়া যাই তেছেন |” 

নীলদর্পণের ইংরেজী অন্ুবাদ যখন প্রকাশিত হ'লো, তখন তাতে 
অন্ুবাদকের নাম ছিল না। মধুস্দন সরকারী কর্মচারী, তাই তার 
নাম প্রকাশ সম্ভব ছিল না। বইয়ের উপরে মুদ্রিত ছিল £ টব? 
[081021 01 006 100150 019170105 010014৯1020 
0210319650 £:010 761891117১5 £৯ ৪0. লং সাহেব ভূমিকায় 
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নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ও 
ইংলগ্ডে চাঞ্চল্যের স্থষ্টি হয়। ইংরেজী অনুবাদের প্রকাশক রে; জেম্স্‌ 
লংকে সরকার আদালতে অভিযুক্ত করেন। বিচারকালে বিচারপতি 
ওয়েল্‌স্‌ পর্যস্ত অনুবাদকের নাম প্রকাশের জগ্ঠ লংকে গীড়াগীড়ি 
করতে থাকেন। কিন্তু লং সাহেব তাতে মধুস্থদনের ক্ষতি হবে জেনে 
কোনমতেই তার নাম প্রকাশ করলেন না। লং সাহেবের এই দৃঢ়তা 
সকলকেই চমতকৃত করলো, কারণ, অনুবাদকের নাম প্রকাশ করলে 
প্রকাশকের চেয়ে অন্ুবাদকেরই দণ্ড হ'তো। বেশী। লং সাহেবের 
জেল ও জরিমানা হছ-ই হ'লো। তার জরিমানার হাজার টাকা 


ও 


কালীপ্রসন্ন সিংহ দিয়ে দিলেন। মামলার জন্তে প্রয়োজনীয় সমস্ত 
টাকাও তিনিই দিয়েছিলেন। 

এই সময় থেকেই দীনবন্ধু মিত্রের সঙ্গে মধুন্দনের পরিচয়ও ঘনিষ্ঠ 
বন্ধুত্ব হয়। দীনবন্ধু মধুস্দনের অত্যন্ত ভক্ত হয়ে ওঠেন। বঙ্কিমচন্দ্র 
তার দীনবন্ধু-চরিতে লিখেছেন £ “এই গ্রন্থ রচনা করিতে করিতে 
দীনবন্ধু মেঘনায় নৌকাডুবি হইয়া জলমগ্ন হইতে হইতে বাঁচিয়! 
গিয়াছেন_লং সাহেব কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহার ইংরাজি 
অনুবাদ করিয়া মাইকেল মধুস্দন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন।” 
তিনি অন্যত্র আরো লিখেছিলেন :হ ****ইহার ইংরেজি অনুবাদ করিয়। 
মাইকেল মধুস্দন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত ও অপমানিত হইয়াছিলেন 
এবং শুনিয়াছি শেষে তাহার জীবন-নিরবাহের উপায় স্থৃগ্রীম কোর্টের 
চাকুরি পর্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ।” 

লং সাহেব মধুস্্দনের নাম আদালতে প্রকাশ ন। করলেও এ ধরনের 
অনুবাদ যে কেবল মধুন্দনের দ্বারাই সম্ভব, তা সকলে জানতেন-_ 
সরকারী উচ্চতন মহলও। তাই তার! মধুস্দনকে এজন্য গোপনে 
তিরস্কার ক'বে থাকবেন। এই তিরক্কার-ও হয়তো মধুন্দনকে একটি 
ব্বাধীন ও সম্মানজনক জীবিকার সন্ধানে প্রবৃত্ত করেছিল। 


“মেঘনাদবধ' দ্বিতীয় খণ্ড রচনার পরেই অনেকে মধুস্দনকে নূতন আর 
একটি মহাকাব্য রচনার জন্ত অনুরোধ করেন। হযতীন্দ্রমোহন তাঁকে 
কুরুপাগুডবের যুদ্ধ নিয়ে একটি মহাকাব্য লিখতে বলেন, আর এক বন্ধু 
বলেন উষাহরণ নিয়ে। রাজনারায়ণ বস্থু তাকে মেঘনাদবধ রচনার 
আগেই বলেছিলেন “সিংহল বিজয়” নিয়ে একটি “জাতীয় মহাকাব্য" 
রচনা করতে। “সিংহল বিজয় নিয়েই মধুন্দন শেষ পর্যস্ত আর 
একটি মহাকাব্য লিখবেন, স্থির করলেন। কিন্ত সিংহল বিজয়ের ষে 
কাহিনী রাজনারায়ণ বন্থু তাকে ইতিপূর্বে জানিয়েছিলেন, তা তার 
মনে ছিল না। তাই তিনি রাজনারায়ণকে লিখলেন £ “০ 
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রাজনারায়ণবাবু ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে লেখা একটি পত্রে এ 

কাহিনী আগেই জানিয়েছিলেন এবং এ কাব্যে কি কি বিষয় সন্নিবেশ 
করা যেতে পারে এবং সেসব বিষয়ে তথ্য কোথায় পাওয়া যাবে, তাও 
জানিয়েছিলেন। যে কোন স্তর থেকেই হ'ক, মধুস্দন এ কাহিনীটি 
জানতে পারেন এবং “সিংহল বিজয়' কাব্য রচনার জন্ক একটি সার-সংক্ষেপ 
ব৷ খসড়া প্রস্তুত করেন। তারপর তিনি “সিংহল বিজয় কাব্য রচন৷ 
শুর করেন 5 

স্বর্ণসৌধে সুধাধরা যক্ষেন্দ্রমোহিনী 

মুরজা, শুনি সে ধ্বনি অলকা৷ নগরে, 

বিস্ময়ে সাগর পানে নিরখি, দেখিলা 

ভাসিছে হুন্দর ডিঙ্গা, উড়িছে আকাশে 

পতাকা, মঙ্গলবাগ্ঠ বাজিছে চৌদিকে ! ইত্যাদি। 

কিন্তু মহাকাব্য রচনার সেই রুত্রবীণার তার যেন কিভাবে ছিন্ন 

হয়ে গিয়েছিল । মধুনূদন “পিংহল বিজয়” কাব্যের চব্বিশ চরণ রচনার 
পর আর অগ্রসর হ'তে পারেন নি। তিনি তার এই আশঙ্কার কথা 
রাজনারায়ণবাবুকে যে পত্রে “সিংহল বিজয় লেখার সংকল্পের কথ 
জানিয়েছিলেন, সেই পত্রেই লিখেছিলেন, “***0]2া)গ 06 ০৩: 
0121705 216 2.0 006 €0 ৫291) 08 85811.” কিন্ত “৮ 11] 
1096 706 21 6855 00175 00 0680 71621721990, 10010 00612 
15 10 11910) 17) (11176, ৬৬18 585 5০002 00110068901 


মধুহদন--১৫ ২২৫ 


81191 11960 2 ড7116621 06 00055101881] 15109 2150 90121395 
2০৫ 0052 2550 0£ 05 02597? মধুস্দন স্পট; বাগদেবীর 
বিদায়ের নৃপুরধবনি শুনতে পাচ্ছিলেন তার অন্তরে । তাই বুক তার 
ভুরু হুর ক'রে উঠেছিল। €.**৮0৮ 05616 19 10 [2] 11) 
চৈ, কিস্তু তার সে চেষ্টা বেশিদূর অগ্রসর হলো! না। তিনি 
“সিংহল' বিজয় কাব্য রচনা স্থগিত রাখলেন- প্রকৃতপক্ষে, ত্যাগ 
করলেন। 

৭*,00119 ][ 9118]. 1000 2 আ062: 06 00093101091 15153 
20 50115665 01: 006 16556 0£ 0 1166 ?- এই আশকঙ্কাও 
সত্য হ'তে বেশি বিলম্ব ছিল না। কিন্ত তার কাব্যপ্রতিভ। নির্বাপণের 
পূর্বে একবার উজ্জল শিখায় জলে উঠলো৷। তিনি বিখ্যাত রোমক 
কবি ওভিদের (0891105 0510103 83০ ) 17736101068 ব। 
বীর পত্রাবলীর অনুকরণে একটি কাব্য রচনা শুরু করলেন। ওভিদ 
পত্রাকারে পৌরাণিক নায়িকাদের জবানিতে এই কাব্য লিখেছিলেন । 
কৈশোরে তাকে কেউ “পোপ” বলে ডাকলে মধুস্থদন খুব খুশী 
হতেন। ইংরেজ কবি 'পোপ+-ও ওভিদের অনুকরণে পত্রাকারে কাব্য 
লিখেছিলেন। মধুন্থদন এখন কোনও [721010 7০০০০ লেখার 
পরিবর্তে [76:01069 বা [72:010 চ:0156165 লেখায় মনোনিবেশ 
করলেন। 

“মেঘনাদবধ কাব্যের নবম সর্গ রচনাকালে মধুস্থদন রাজনারায়ণ 
বস্ুকে যে পত্র লিখেছিলেন, তাতে তিনি লিখেছিলেন £ 

***]5000952 ]:1200056 010 80160 00 [761010 
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বহু 


ওভিদের বীর-পত্রীবলী এই 2:0208100 2130 [7720 ১০০৮:৮-র 
দ্বার মধুস্থদনের কাছে উন্মোচিত ক'রে দিয়েছিল। তাই মধুস্দন 
“সিংহল বিজয় কাব্য রচনা বন্ধ ক'রে বীর-পত্রাবলীর অনুকরণে তার 
“বীরাঙ্গনা কাব্য” রচনায় মন দিলেন। এ সময়ে ভার জোষ্ঠ পুত্র 
মিল্টনের জন্ম হয়েছিল। সম্ভবতঃ তার ফলেই পড়ী হেন্রিয়েটা 
কিছুটা ভগ্র্বাস্থ্য ও অনুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। মধুন্দন তাঁকে নিয়ে 
কিছুদিন নদীভ্রমণে কাটান এবং কিছুদিনের জন্য বর্ধমানে বেডাতে 
যান। হেন্রিয়েটা শীঘ্র সুস্থ হয়ে ওঠেন। একটি পত্রে এ সংবাদ 
তিনি রাজনারায়ণ বস্থুকে জানান । 

এ পত্রে তিনি আরও জানান যে, তিনি তার নতুন মহাকাব্য 
“সিংহল বিজয়” রচনায় বিশ-তিরিশ লাইনের বেশি এগোন নি। 
সাময়িকভাবে তা লেখ! স্থগিত রেখেছেন এবং গত কয়েক সপ্তাহে 
পুরাণে বণিত কতকগুলি বিখ্যাত নারীর পত্রাকারে কতিপয় কবিতা 
লিখেছেন। এই পত্রকাব্যের নাম বীর দিয়েছেন “বীরাঙ্গনা কাব্য”। 
তিনি ওভিদের মতোই একুশটি কবিতাপত্র লিখবেন স্থির করেছেন. 
ইতিমধ্যেই তিনি এগারোটি লিখে ফেলেছেন। এই এগারোটি কবিতা- 
পত্র হ'লো। (১) ছুক্সন্তের প্রতি শকুন্তলা, (২) সোমের প্রতি তারা, 
(৩) দ্বারকানাথের প্রতি রুল্সিণী, (8) দশরথের প্রতি কেকয়ী, 
(৫) লক্ষণের প্রতি নূর্পণখা, (৬) অন্র্নের প্রতি দ্রৌপদী, 
(৭) ছুর্যোধনের প্রতি ভান্ুমতী, (৮) জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা, 
(৯) নীলধ্বজের প্রতি জনা, (১০) শাস্তন্থুর প্রতি জাহবী ও 
€১১) পুরুরবার প্রতি উর্বশী। তিনি এ পাত্রে আরও জানান যে, 
বাকী কবিতাপত্রগুলি লেখার আগেই এঁ এগারোটি কবিত। ছাপাবার 
জন্যে প্রেসে যাচ্ছে। কারণ, এ কবিতাগুলি সম্পর্কে যতীন্দ্রমোহন 
ঠাকুর, যুদ্রক ঈশ্বরচন্দ্র বন্থু এবং অন্যান্য কয়েকজন বন্ধু 41391570780. 

বীরাঙ্গনা কাব্য যে ১৮৬১ সালের অক্টোবরের পূর্বেই রচিত 
হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। বীরাঙ্গনা কাব্যের এগারোটি পত্রিকা 


২৭ 


শেষ ক'রে মধুস্দন রাজনারায়ণকে যে পত্র লেখেন, তাতে তিনি 
লিখেছেন যে, তিনি ব্যারিস্টার হওয়ার জন্য বিলাত যেতে মনযস্থ 
করেছেন এবং বিদ্যাসাগর সহজ শর্তে ভার পৈতৃক ভূসম্পত্তি বাঁধা 
রেখে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ ক'রে দেওয়ার ভরসা দিয়েছেন। অর্থাৎ 
তখনও তার পৈতৃক সম্পত্তির কোন বিলি-ব্যবস্থা হয়নি। এ সম্পত্তির 
বিলি-ব্যবস্থার তারিখ ছিল বাংলা ১২৬৮ সালের ৯ই আশ্বিন ( অক্টোবর, 
১৮৬১ )। সুতরাং ১৮৬১ সালের ১লা অক্টোবর মাসের আগেই 
বীরাঙ্গন! নিঃসন্দেহে রচিত হয়েছিল। বীরাঙ্গনা-কাব্য ১৮৬২ স্রীষ্টাবের 
মার্চ মাসের গোড়ায় প্রকাশিত হয়। মধুস্দন ১৮৬২ শ্রীষ্টাব্বের ৪ঠা 
ফেব্রুয়ারি তারিখের ম্মারকলিপিতে লিখেছিলেন £ 

[৮ 15 105 11016217101012) 0300. ড/111175, (0 00151) 

0০ 19610 11) 55073090985. 7806 ]107050 10111)6 06 

50 21165905 21015950. 1101) 1010900605 0: 01) 15 

7210 10005002085 002 69210525 ০৫ 10011100116 006 
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“এক যুগ আগে জন্মেছি-_কিস্ত এমন একদিন আসবে যখন 
এইসব বই দিয়ে মুদ্রাকর, পুস্তক-বিক্রেতা, চিত্রকর, সকল শ্রেণীর 
মানুষই নিজেদের পকেট ভরবে, কিন্তু এখন আমার পকেট শৃম্ত”__ 
মধুসূদনের এই উক্তি অত্যন্ত বেদনাদায়ক হ'লেও একান্ত সত্য ছিল। 
তাই তিনি ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনা কাব্যের প্রথম খণ্ড ছাপিয়ে যে 
অর্থ পাবেন, তা দিয়েই ব্রজাঙ্গনা৷ ও বীরাঙ্গনা কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড 
ছাপাবার পরিকল্পনা করেছিলেন। অবশ্ঠ, পরে ব্রজাঙ্গন! বা বীরাঙ্গনা, 
কোনও কাব্যেরই দ্বিতীয় খণ্ডের রচনা তিনি সমাপ্ত করতে পারেন নি। 
“জনা? পত্রিকা! শেষ ক'রে এ স্মারকলিপিতে তিনি একথাও লিখেছিলেন 
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যেঃ 47562015012 0: 7001: জনা 10050 06 1651560 2120 
0110660 210776 100 006 59001052612) ঘান্যে 
110026108] 0050 10%৮.৮ কিন্তু দেখা গেল, “জনা” পত্রিক প্রথম 
খণ্ডেই প্রকাশিত হয়েছে । “জনা? পত্রিকাটি অগ্যান্স পত্রিকার তুলনায় 
কোন অংশে হীন নয়। তাই মনে হয়, “জনা+ পত্রিকাটি তিনি শেষ, 
পর্ধস্ত সংশোধন বা পরিমার্জন ক'রে দিয়েছিলেন। রাজনারায়ণ বস্ুকে 
লেখা পত্রে মধুসূদন পত্রিকাগুলির যে তালিকা দিয়েছিলেন, তাতে 
এঁ পত্রিকা ৯ নম্বরে ছিল। কিন্তু প্রকাশিত গ্রন্থে 'জনাঃ পত্রিকার 
স্থান একাদশে অর্থাৎ প্রথম খণ্ডের শেষ সর্গে। 

'বীরাঙ্গন! কাব্য” প্রকাশের ব্যয়ভার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরই বহন 
করেছিলেন। এ কাব্য মধুস্দন উৎসর্গ করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগরের নামে । উৎসর্গ-পত্রে ( মঙ্গলাচরণ ) তিনি লিখেছিলেন £ 

বঙ্গকুলচুড় শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়ের চিরম্মর্ণীয় নাম 
এই অভিনব কাব্যশিরে শিরোমণিরূপে স্থাপিত করিয়া, কাব্যকার 
ইহা! উক্ত মহানুভবের নিকট যথোচিত সম্মানের সহিত উৎসর্গ করিল। 
ইতি। ১২৬৮ সাল। ১৬ই ফাল্গুন। 

মধুস্্দন রাজনারায়ণ বন্থুকে লেখা এ সময়কার একটি পত্রে 
লেখেন £ 

[1085০ 060108060 0106 আট01] 00 001: 6000 01610 
61) ৬1059582591. 77515 ৪. 501217010 £০110ড/ ! 1 259016 
ড০১ [1001 0001. 10171 11) 100] 12510206525 0106 0150 
10081) 2700706 05, 00 ৮5711] ০০ 10129560. 0০ 10621 0179 
115 1০৬৪ 165210175 0186 175 0০০05 216 ৬€াভে 0186661- 
1105) 000” 196 02121506 11021)9252 00 1:690 01১2 6196১ ০০ 
10) 6100101200০, 1715 201701196101) 15 1001650 01 176 
13 2190৬০ :0266621210£ 9105 10021), 

বীরাঙ্গনা কাব্যের ১১টি পত্রিকার মধ্যে “জনা”? পত্রিকা ছাড়া আর 


শখ ৪) 


সবগুলিই প্রণয়-পত্রিকা। বিভিন্ন প্রকার নায়িকার বিভিন্ন প্রকার 
প্রেমের প্রকাশ মধুস্দন অপূর্ব দক্ষতার দলেই ধ্বনিত করেছেন। উর্বশী 
গণিকা, তাঁর! সধবাঁ, শূর্পণথা বিধবা, রুক্িণী কুমারী-_নারী জীবনের 
সম্ভাব্য চার অবস্থার প্রতীক। এই চারজনের পত্রেই প্রত্যেকের 
চরিত্র ভিন্ন, প্রেম-নিবেদনের ভঙ্গিও ভিন্ন | “জাহবী” পত্রখানি প্রত্যাখ্যান- 
পত্র, তাতে জাহুবীদেবী প্রেমবন্ধন ছিন্ন ক'রে বিরহী শাস্তন্থুকে রাজকার্ষে 
ও আপন কর্তব্য মনোনিবেশ করতে বলছেন । 'শকুস্তলা' পত্রিকায় 
বিরহিণী নারীর করুণ বিলাপই আগাগোড়া ধ্বনিত হয়েছে । “দ্রৌপদী” 
পত্রিকাতেও বিরহিণী নারীর বিলাপই প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু শকুস্তলা 
পত্রিকা থেকে তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। “ভানুমতী” পত্রিকায় কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধে রত স্বামী ছুর্যোধনের অমঙ্গল আশঙ্কায় ব্যাকুল! সাধবী পত্বীর 
মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে । “কেকয়ী” ও 'জনা” পত্রিকা ছুটি অনুযোগে 
মুখর। কিন্তু এই পত্রিকা ছুটিও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের । কেকয়ীর পত্র 
নারীম্থলভ অভিমানে পুর্ণ। আর জনার পত্র পূর্ণ বীরাঙ্গনা-মুলভ 
তীব্র অন্থুযোগে ও ধিক্কারে। | 

বীরাঙ্গনা-কাব্যে মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষা ও ভাবের সমুন্নত 
গাস্তীর্ষের সঙ্গে ব্রজাঙ্গনা-কাব্যের মাধুর্য ও লালিত্য মিশ্রিত হয়ে 
অনির্বচনীয় হয়ে উঠেছে । এর ভাষার প্রাপ্জলতা। ও স্বচ্ছন্দ প্রবাহ 
সকলকে মুগ্ধ করে। বঙ্কিমচন্দ্র 'বীরাঙ্গনা'কাব্য সম্পর্কে 
বলেছেন £ 
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82096 £07£9005 10726615) 0102 921776 1101) [06010 01001) 
৪150 006 52006 10101510581 ৬2171011515 10000019060. ছ6191909 
1015. বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি ম্মরণীয়। 

সত্যই বীরাঙ্গনা কাব্যের ভাষার লালিত্য ও মাধুর্য অতুলনীয়। 
অমিত্রাক্ষর ছন্দে ভীষ। যে কতো প্রাঞ্জল হ'তে পারে “তারা' পত্রিক। 
থেকে তার কিছু নমুনা! দেওয়। যেতে পারে £ 


৯৩৩ 


গুরুপত্বী বলি যবে প্রণমিতে পদে, 
নৃধানিধি, মুদি আখি ভাবিতাম মনে, 
মানিনী যুবতী আমি, তুমি প্রাণপতি, 
মানভঙ্গ আশে নত দাসীর চরণে [ 
আশীরধাদ ছলে মনে নমিতাম আমি! 
কিংবা 'ভানুম্তী” পত্রিকায়-_ 
এখনও দেহ ক্ষমা, এই ভিক্ষা! মাগি, 
ক্ষত্রমণি ! ভাবি দেখ, চিত্রসেন যবে, 
কুরুবধৃদলে বাঁধি তব সহ রথে, 
চলিল গন্ধ দেশে, কে রাখিল আনি 
কুল-মান-প্রাণ তব, কুরুকুলমণি ? 
বিপদে হেরিলে অরি, আনন্দ-সলিলে 
ভাসে লোক ; তুমি যার পরমারি, রাজা, 
আসিল সে অশ্রুনীৰে তোমার বিপদে ! 
হে কৌরবকুলনাথ ! তীক্ষ শরজালে 
চাহ কি বধিতে প্রাণ তাহার সংগ্রামে, 
প্রাণ, প্রাণাধিক মান, রক্ষিল যে তব 
অসহায় যবে তুমি-_হায়! সিংহ সম 
আনায় মাঝারে বদ্ধ রিপুর কৌশলে? 


কিংবা! “জনা” পত্রিকায় নীলধ্বজের প্রতি জনার তেজোদৃপ্ত উক্তি £ 
হায়, পাগলিনী জনা! তব সভামাঝে 
নাচিছে নর্তকী আজি, গায়ক গাইছে, 
উথলিছে বীণাধবনি ! তব সিংহাসনে 
বসিছে পুত্রহা! রিপু- মিভ্রোত্তম এবে ! 
সেবিছ যতনে তুমি অতিথি-রতনে । 
কি লঙজ্জা। হুঃখের কথা, হায়, ক'ব কারে? 


২৩১ 


কিংবা, 


বীরাঙ্গনা কাব্য” প্রথম খণ্ড রচনার পরে মধুন্দন দ্বিতীয় খণ্ড 
রচনায় হাত দিয়েছিলেন । ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারী, অনিরুদ্ধের প্রতি 
উবা, যাতির প্রতি শসিষ্ঠা, নারায়ণের প্রতি লক্্মী, নলের প্রতি দময়ন্তী 
ও ভীমের প্রতি দড্রৌপদী--এই ছ'খানি পত্রিকার কিছু কিছু অংশ 
তিনি লিখেওছিলেন। কিন্ত সেগুলি সিংহল বিজয়ের মতোই সামান্ 
করেক লাইন ক'রে ছাড়া আর বেশীদূর অগ্রসর হয় নি। 

বীরাঙ্গনা কাব্যের ১১টি পত্রিকা লেখার পর রাজনারায়ণ বন্ুকে 
মধুস্দন যে পত্র দিয়েছিলেন, তাতে তিনি লিখেছিলেন £ %90 
2 52000952 105 0০02৫0০9] ০2:61: 15 0195712)6 00 ৪ 01056. 


সত্যই, মধুন্দনের কবিজীবন প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। পরে তিনি 


হতজ্ঞান আজি কি হে পুত্রের বিহনে, 
মাহেম্বরী-পুরীশ্বর নীলধ্বজ রথী ? 

যে দারুণ বিধি, রাজা, আধারিল। আজি 
রাজ্য, হরি পুত্রধনে, হরিল। কি তিনি 
জ্ঞান তব ?... 


যাও চলি, মহাবল, যাঁও কুরুপুরে 

নব মিত্র পার্থ সহ! মহাযাত্রা করি 
চলিল অভাগী জনা পুত্রের উদ্দেশে ! 
ক্ত্রকুলবাল! আমি ; ক্ষত্রকুলবধূং 
কেমনে এ অপমান স+ব ধের্য ধরি? 
ছাড়িব এ পোড়া প্রাণ জাহুবীর জলে ; 
দেখিব বিস্যৃতি যদি কৃতাস্ত নগরে 

লভি অস্তে! যাচি চিরবিদায় ও পদে! 
ফিরি যবে রাজপুরে প্রবেশিবে আসি, 
নরেশ্বর, “কোথা জন। ?” বলি ডাক যদি, 
উত্তরিবে প্রতিধ্বনি “কোথা জনা” বলি ! 


৩২ 


কয়েকটি কাব্য রচনার জন্ত চেষ্টা করেছিলেন, বিশ-তিরিশ লাইন 
ক'রে লিখেও ছিলেন। কিন্তু কোনটিতে বেশিদূর অগ্রসর হ'তে 
পারেন নি। ইউরোপে তিনি মাত্র চতুর্দশপদী কয়েকটি কবিতা 
লিখেছিলেন। তাই বীরাঙ্গনা কাব্য রচনার সঙ্গে সঙ্গে মধুস্দনের 
কবি-জীবনের অবসান ঘটেছিল বল। চলে। 

“বীরাঙ্গনা কাব্য” প্রকাশের পরে মধুস্দনের জীবনপ্রবাহ অন্য 
খাতে প্রবাহিত হ'তে চলেছিল। আবার তাকে কুহকিনী আশা 
হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল। 

হরিশ্ন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হ'লে [73000 79010 কাগজের 
জন্য একজন স্থুযোগ্য সম্পাদকের অভাব দেখা দিলো । হযতীন্দ্রমোহন 
ও বিদ্যাসাগর ছুজনেই মধুস্দনকে 7300 7805796 কাগজ সম্পাদনার 
ভার নিতে অনুরোধ করলেন। যতীন্দ্রমোহন ও বিদ্যাসাগরের অনুরোধ 
উপেক্ষা করতে না পেরে ১৮৬২ সালের গ্রোড়ায় এ কাজের ভার 
মধুনূদন নিলেন এবং কিছুদিন [317500 28:10 কাগজটি সম্পাদনা 
করলেন। কিন্তু কাগজের পরিচালকরা! মধুস্দনকে নিয়মিত পারিশ্রমিক 
না দেওয়ায় মধুস্দন এ কাজে ইস্তফা দিতে চান। তখন যতীন্দ্রমোহন 
্তাকে সম্পাদকের পদ ত্যাগ না করতে অনুরোধ জানিয়ে ২৭শে মাচ 
€ ১৮৬২) একটি চিঠি দেন। 
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তিনি আরও বললেন যে, একথাও সত্য, মধুন্দন সাহিত্যসাধনায় 
এর চেয়ে অনেক উপযুক্তভাবে তার মৃল্যবান্‌ সময়ের সদ্ব্যবহার করতে 
পারবেন। ভবে তার পক্ষে এ কাগজের জন্যে সপ্তাহে ছ-তিনটি নিবন্ধ 


২৩৩ 


লেখা এমন কিছু নয়। এ কাগজের আধিক অবস্থার উন্নতির জন্য 
অন্য ব্যবস্থাও কর! হচ্ছে। তাছাড়া, মধুস্দন নিজেও এই কাগজের 
ব্যাপারে সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সুতরাং 
মধুনূদন যেন হঠাৎ সম্পাদকের পদ ত্যাগ না করেন। যদি এক মাসের 
মধ্যে কাগজের ম্যানেজার তাকে নিয়মিত পারিশ্রমিক না দেন, তখন 
তিনি সম্পাদকের কাজ ছেড়ে দিলে যতীন্দ্রমোহন তাকে আর অনুরোধ 
জানিয়ে ব্যস্ত করবেন না। 

মধুস্দ্রন যতীন্দ্রমোহনের অনুরোধ ঠেলতে পারেন নি। তবে খুব 
বেশিদিনও তাকে এ কাগজের সম্পাদনা করতে হয়নি। কারণ, 
তিনি এ সময়ে ইউরোপ যাত্রার জন্তে প্রস্তুত হ'তে থাকেন। 


মধুস্দন এখন তার পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হ'লেও ত৷ থেকে 
টাকাকড়ি পাচ্ছিলেন না। চাকরি থেকে তিনি য৷ পাচ্ছিলেন, তাও 
পাশ্চাত্য ধারায় জীবনযাত্রা নিবাহের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। সম্প্রতি 
“নীলদপণ” অন্কুবাদ করার জন্য উপর্ওয়ালার কাছে তিনি ষে তিরস্কার 
পেয়েছিলেন, তাও মধুস্থদনের মতো৷ আত্মমর্ধাদাবোধসম্পন্ন মানুষের পক্ষে 
নীরবে সহা ক'রে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই তিনি একটি স্বাধীন 
জীবিকার সন্ধান করছিলেন। কাব্য, কবিতা, নাটক লিখে খ্যাতি ও 
সম্মান পেলেও তা থেকে জীবিকার সংস্থান হওয়া একেবারে অসম্ভব 
ছিল। মধুস্দন পুলিশ আদালতে চাকরি নেওয়ার পর থেকে আইন 
ও আদালত সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন । তিনি 
দেখেছিলেন, তার চেয়েও অনেক নিবোধ ও অযোগ্য ব্যক্তি আইনজীবী- 
রূপে স্বাধীন ভাবে অনেক বেশি অর্থ উপার্জন করছে। তিনি আইন 
সম্বন্ধে যথেষ্ট পড়াশুনোও করেছিলেন এবং সদর দেওয়ানী আদালতে 
পরীক্ষা দেওয়ার জন্যও প্রস্তুত হচ্ছিলেন। আইন-ব্যবসায় তার রক্তের 
মধ্যেও ছিল। তার বাব! রাজনারায়ণ দত্ত আইনজীবীরূপে প্রচুর 
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অর্থোপার্জন করেছিলেন। স্মুতরাং স্বাধীন জীবিকার জন্য তিনি আইন- 
ব্যবসায়কেই বেছে নিলেন। 
কিন্তু অন্তান্ত সকল বিষয়ের মতোই তার উচ্চাশা ছিল মাত্রাহীন। 
তিনি সদর দেওয়ানী আদালতে পরীক্ষা দিয়ে আইনজীবী হওয়ার পথ 
নিলেন না। তিনি ইউরোপীয় জীবনযাত্রীয় অভ্যস্ত, তার পরিবার 
ইউরোপীয়, ইউরোপীয় সমাজের সঙ্গেও তার যথেষ্ট মেলামেশ।। 
তছুপরি, তিনি মহাকবি মাইকেল মধুস্থদন দত্ত। সুতরাং সাধারণ 
আইনজীবীরূপে আত্মপ্রকাশ তার আত্মসম্মানের পক্ষে হানিকর ছিল। 
বাল্যকাল থেকে তার স্বপ্ন ছিল ইংলগু যাওয়ার । সে স্বপ্নও আবার 
স্ভাকে পেয়ে বসলো । মুতরাং তিনি স্থির করলেন, তিনি ইংলণ্ডে যাবেন 
এবং ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে এসে স্বাধীন জীবিকা গ্রহণ করবেন। 
“মেঘনাদবধ কাব্য” দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পরেই সম্ভবত এ বিষয়ে 
মধুস্দন মন স্থির করেছিলেন। কারণ, এ সময়েই তিনি ইউরোপ 
যাওয়ার জন্য টাঁকা সংগ্রহের উদ্দেশে তার পৈতৃক তৃসম্পত্তির 
বিলি-ব্যবস্থা করেন। নহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী মোক্ষদা দেবীকে তিনি 
তার ভূসম্পত্তি সম্পর্কে যে দলিল ক'রে দেন, তা বাংলা ১২৬৮ সালের 
৯ই আশ্বিন ( ১৮৬২ শ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর ) তারিখে লেখা । 
বীরাঙ্গনা” কাব্য রচনা-কালেই তিনি রাজনারায়ণকে একটি পত্রে 
জানালেন £ 
[ 2) 17191010 210:91561061)05 00 20 10 চ0812170 
€০ 50995 20: 6156 981 200. 10036 1010 80160 6০ 
70521 ০00. জ1]] 06 791585600০0 10681 61780 006 £162€ 
ড10585952 15 8100095% ৪. ০0521 00 0155 1) 
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কিন্ত মধুস্দন জানতেন না, তীর নিয়তি অলক্ষ্যে বিদ্রেপের হাসিই 
হাসছিলেন। এছিল আশার ছলনা মাত্র। শ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ, মাদ্রাজ 
প্রবাস, সবই ছিল আশার ছলনা । আবার সেই আশার নেশ! তাকে 
পেয়ে বসলো ! 
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না? একিদায়! 
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৯১৯ 
প্রবাসে 


ইউরোপ যাত্রার জন্য অর্থসংগ্রহ ও অন্ঠান্ত প্রস্তুতির জন্য ১৮৬২ 
্রীষ্টাব্দের গোড়ার পাঁচ মান কেটে গেল। মহাদেব চট্রোপাধ্যায় নামে 
এক ব্যক্তি ছিলেন মধুস্দনের পিতার কর্মচারী । মহাঁদেবকে মধুন্দন 
সৎ ও বিশ্বস্ত বলেই জানতেন। কারণ, মহাদেব চট্টোপাধ্যায় 
মধুস্থদনকে তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধারের ব্যাপারে প্রচুর সাহাষ্য 
করেছিলেন, এমন কি মোকদ্দমার জন্য টাকাপয়সার ব্যবস্থাও 
করেছিলেন। তাই মধুস্থদন মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী মোক্ষদ। 
দেবীর নামেই তার পৈতৃক ভূসম্পত্তির সুন্দরবনের চক মুনকিয়া ও 
গদীরডাঙার পত্তনিদার নিযুক্ত করলেন। পত্তনিদার নিয়োগের এ 
দলিল ৯ই আশ্বিন ১২৬৮ (১ অক্টোবর, ১৮৬১ ) তারিখে লেখা হয় । 

দলিল থেকে জানা যায়, ২৯৯৭॥০ টাক] মোক্ষদ। দেবী চার কিস্তিতে 
মধুস্দনকে ইউরোপে পাঠাবেন। যাতে তিনি নিয়মিত ভাবে কাজ 
করেন, সেজন্য দিগম্বর মিত্র ( পরে রাজা ) ও মধুস্দনের পিসতুত ভাই 
বৈ্যনাথ মিত্রকে প্রতিভূ নিয়োগ করা হয়। দলিলে এদের বছরে 
তিন শ টাক] দেওয়ার নির্দেশও আছে। 

দলিলের প্রথমাংশে লেখা আছে £ 

আমার ( মধুসূদনের ) বিষয় উদ্ধার ও দেনা পরিশোধের 
জন্য আপনার ( মোক্ষদা দেবীর) স্বামী অনেক সাহাধ্য ও যন্ধব 
এবং পরিশ্রম করিয়াছেন এবং অন্ত পধ্যস্ত আমার মোকদ্দমার 
খরচ ও দেনা পরিশোধের জন্য ৫০০০২ পীচ হাজার টাকা 
ব্যয় করিয়াছেন । তাহাতে উক্ত ছুই চক তাহাকে কামি বন্দবস্ত 
করিয়া দিবার অঙ্গীকার ছিল। তদন্ুুযায়ী তাহার প্রার্থনা মতে 
উপরের লিখিত ৫০০*২ পাঁচ হাজার টাকা পণে উক্ত চক 
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মুনকিয়া ও গদারডাঙা ১৮৬৮ সালের প্রথমাবধি আপনাকে 

মফন্যলে তালুক ও গাঁতিদার করিয়। দেওয়া গেল**1| 

১৮৬২ শ্রীষ্টাব্দের মে মাসে মধুস্দন তার বাল্যবন্ধু ও কবি রঙ্গলাল 
বন্ব্যোপাধ্যায়ের ছোট ভাই হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে খিদিরপুরের 
পৈতৃক বাড়িটি সাত হাজার টাকায় বিক্রি করেন। 

বিলাত যাওয়ার প্রাক্কালে, ১৮৬২ সালের ই জুন, তিনি একটি 
দানপত্র ক'রে তার পিতার নির্দেশ অনুযায়ী তার দুই পিসতৃত ভাই 
বৈগ্ভনাথ মিত্র ও দ্বারিকানাথ মিত্রকে আনুমানিক ছুই হাজার টাক! 
দামের চক মুনকিয়ার।১০ অংশ লিখে দেন। এঁসঙ্ষে তিনি নিজেও 
তিন হাজার টাক দামের তার সাগরদীড়ির পৈতৃক বাসভবনের নিজন্ব 
অংশ ও অন্যান্ত জমিও তাদের লিখে দেন। 

এইভাবে মধুস্দন তার বিষয়-সম্পত্তির যেসব বিলি-ব্যবস্থা করেন, 
তাতে তীর বৈষয়িক বুদ্ধির অভাবই প্রমাণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে 
তার বাল্যবন্ধু গৌরদাস বসাক একটি পত্রে লিখেছেন £ 
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11) 016 230:5106, 

মধুস্থদন স্থির করেন, তিনি একাই ইউরোপ যাবেন এবং তার 
পত্ী হেন্রিয়েটা কন্যা। শমিষ্ঠা ও শিশুপুত্র মিল্টনকে নিয়ে কলকাতায় 
খাকবেন। পত্তনির্দার মোক্ষদ। দেবী তাদের ব্যয়নির্বাহের জন্ত মাসে 
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মাসে দেড়শ টাকা দেবেন। মধুস্দন তাদের জন্য কিছু টাকা ব্যান্কেও 
জমা রাখেন। এইভাবে ইংলগ্ড গমনের প্রস্তুতিপ্ব শেষ হয়। তিনি 
১৮৬২ সালের ৪ঠ! জুন রাজনারায়ণকে একটি চিঠিতে লেখেন 
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বঙ্গভূমির প্রতি 
রেখো) মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে। 


সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাঁদ, 
মধুহীন করো না৷ গে! তব মনঃ-কোকনদে । 

প্রবাসে দেবের বসে জীব-তারা যদি খসে 
এ দেহ-আকাশ হ'তে, নাহি খেদ তাহে। 

জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে, 
চিরস্থির কবে নীর, হাঁয় রে, জীবন-নদে ? 

কিন্তু যদি রাখ মনে, নাহি, মা, ডরি শমনে ; 
মক্ষিকাও গলে না গো পড়িলে অমৃত-হুদে ! 

সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভূলে, 
মনের মন্দিরে সদা সেবে সবজন 7 

কিন্তু কোন্‌ গুণ আছে, যাচিব যে তব কাছে, 
হেন অমরতা৷ আমি, কহ গে। শ্যামা জন্মদে ! 

তবে যদি দয়া কর, ভুল দোষ, গুণ ধর 
অমর করিয়। বর দেহ দাসে, স্ুবরদে ! 

ফুটি যেন স্মৃতি-জলে, মানসে, মা, যথা ফলে 


মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শরদে। 
12216 5০০ 216) 010 1২9] 141] 0086 1 ০81 92 19 
মধুহীন করো! না গো তব মন;-কোকনদে। 


রাজনারায়ণকে এই পত্র এবং শ্যামা জন্মদা বঙ্গভূমির প্রতি এই 
বিদায়-সম্ভাষণ লেখার পাঁচদিন পরে, ৯ই জুন, ১৮৬২, তারিখে মধুস্থ্দন 
'ক্যাণ্ডিয়া জাহাজে ইউরোপ যাত্রা করলেন। তার স্ত্রী ও পুত্রকন্তা 
পূর্ব-্যবস্থা মতোই কলকাতায় রইলেন। পথে মধুস্দন সম্ভবতঃ 
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জাহাজ বদল করেছিলেন। কারণ মাল্টা দ্বীপ পার হয়ে ভূমধ্যসাগর 
থেকে তিনি ষে চিঠি গৌরদাসকে লেখেন, তাতে তিনি ও. 5. 08101 
জাহাজের ঠিকানা দিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ পিংহলে পৌঁছার পর তিনি 
জাহাজ বদল করেছিলেন। গৌরদাসকে তিনি ১৮৬২ সালের ১১ই 
জুলাই এ পত্রে লেখেন £ 
510 007) 0০0 5020015 ৫. ৬7 117)65 €0 9০0. 
2) 50900 ০010 20600, 10100 01 ৮০210 0০ £০০০ 
56217151010 40651012--80166 ৪. 99175-083015 20020, 
[05 17305. ১০০ 098৬5 170 1022. ০: 02 10085115521802 
0826 01219005101555 21170956 ০৮০1: 00105 01 ০০980. 
102 5210018 15 ০1) 0£ 8. 08190০১ 0৩ 08115 
2 01: 191170095. 
তিনি এঁ পত্রে একথাও জানান যে, এ সমুদ্রযাত্রার বর্ণনা ও 
বিবরণ তিনি “ইগ্ডিয়ান ফীল্ড' কাগজের জন্য লিখে পাঠাবেন। সম্ভবতঃ 
তাঁর এই ইচ্ছ। ইচ্ছামাত্রই থেকে যায়। যাই হ'ক, তিনি ১৮৬২ 
সালের জুলাই মাসের শেষভাগে ইংলণ্ডে গিয়ে পৌছেন। তার 
আবাল্য স্বপ্নন্বর্গ ইংলগ্ডে পৌছে তিনি যে ব্বর্গস্ুখ বোধ করেন নি, 
তা কিন্তু তার গৌরদাসকে লেখ! একটি পত্র থেকে বেশ বোঝ। যায়। 
এখানে তিনি স্ত্রী-পুত্রকন্তা ও বন্ধু-বান্ধব থেকে দূরে অত্যন্ত নিঃসঙ্গ 
বোধ করতে থাকেন “1106 11017295901 50116015065 11) 1,0100.017 
15 11016 819811116 [10217 0086 01৪. 49561:0.” অবিলম্বে তিনি 
ব্যারিস্টারি শিক্ষার জন্য লগ্ডনের বিখ্যাত গ্রেজ, ইনে (0198575 [05 ) 
ভতি হলেন। দিনগুলি একরকম শাস্তিতেই কাটছিল এবং তিনি 
পড়াশুনোয় মনোনিবেশ করেছিলেন। এই সময় একটি অভাবনীয় 
কাণ্ড ঘটলো, যা তার সমস্ত শাস্তিকে বিনষ্ট ক'রে দিলো। 
ইউরোপ যাত্রার আগে মধুস্থদন তীর পন্তনিদার ও প্রতিভূদের 
সঙ্গে এই ব্যবস্থা ক'রে গিয়েছিলেন যে, তারা৷ ইউরোপে তার ব্যয়- 
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নির্বাহের জন্ নিদিষ্ট সময়ে টাকা পাঠাবেন এবং কলকাতায় তার স্ত্রীকে 
মানিক দেড় শ টাক! ক'রে দেবেন। কিন্তু কিছুদিন এ ব্যবস্থা মতো 
কাজ করবার পর তারা মধুস্দনকে ইউরোপে ও তার স্ত্রীকে কলকাতায় 
টাক] পাঠানো বন্ধ ক'রে দিলেন । ফলে ইংলগ্ডে মধুনুদন ও কলকাতায় 
তাঁর স্ত্রী-পুত্রকন্তার৷ সকলেই মহা! বিপদে পড়লেন। হেন্রিয়েটা 
নিতান্ত নিরুপায় হয়ে কৌনরকমে পাথেয় সংগ্রহ ক'রে পুত্রকন্তাকে 
সঙ্গে নিয়ে ১৮৬৩ সালের ২রা মে ইংলণ্ডে মধুন্দনের কাছে গিয়ে 
পৌছলেন। মধুস্থ্দন নিজে অর্থাভাবে কষ্ট পাচ্ছিলেন। এই অবস্থায় 
তার স্ত্রী ও পুত্রকন্তা এসে পড়ায় মহা সংকটে পড়লেন। মধুস্দন 
যে দিগম্বর মিত্রের নামে তার “মেঘনাদবধ কাব্য, উৎসর্গ করেছিলেন, 
তিনিই ছিলেন তার প্রধান প্রতিভূ । দিগন্বর মিত্র দীর্ঘকাল মধুস্দনের 
সঙ্গে সৌহার্যপূর্ণ ব্যবহার ক+রে এসেছেন, সেইজন্য তাঁর প্রতি মধুসৃদনের 
ছিল অগাধ বিশ্বীস। কিন্তু এই আপৎকালে তিনিও বিমুখ হলেন। 
মধুসূদন তাকে পর পর আটটি চিঠি লিখেও কোন জবাব পেলেন না । 
মধুক্দন অত্যন্ত হতাঁশ হয়ে পড়লেন। 

লগ্ুনে থাক] ব্যয়বহুল হওয়ায় এবং ফ্রান্সের জলবায়ু তার স্ত্রীর 
ভুর্বল শরীরের পক্ষে অধিক অনুকূল হবে না ভাবায় মধুসদন ১৮৬৩ 
খ্ষ্টাব্দের মাঝামাঝি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে চলে এলেন। পরে 
তিনি প্যারিস থেকে ভের্াইয়ে চলে যান। মধুস্থদন এই অভাব- 
অনটন ও অর্থচিন্তার মধ্যেও কাব্য-রচনায় মন দেন। তিনি ভের্মাইয়ে 
অবস্থানকালে “ভারত-বৃত্বান্ত' নামে একটি কাব্য রচনা করবার কথা 
ভাবেন এবং “ত্রোপদীর স্বয়ন্থর, নামে অংশটি লিখতে শুরু করেন। 
“ড্রৌপদীর ন্বয়ন্থর অংশ তিনি ১৮৬৩ গ্রীষ্টাব্দের ৯ই সেপ্েম্বর লিখতে 
শুরু করেছিলেন। “দ্রৌপদীর স্বয়ন্বর মধুন্দন অমিত্রাক্ষর ছন্দে না 
লিখে মিত্রাক্ষর ছন্দে লিখতে থাকেন। পয়ারের মতো৷ এতে অন্ত্যষমক 
থাকলেও তিনি এতে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবহমানতা৷ অন্ষুঞ্ন রাখেন। 
যেমন-- 
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বিধিল! লক্ষ্যেরে পার্থ, আকাশে অগ্দরী 
গাইল বিজয়-গীত, পুষ্পবৃষ্টি করি 
আকাশসম্ভবা দেবী সরস্বতী আসি 
কহিল। এ সব কথা কৃষ্ণারে সম্ভাষি। 
পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের হস্তে এই প্রবহমান পয়ার এক অপূর্ব 
মাধুর্য, মহিমা ও গতিবেগ লাভ করেছিল এবং এই ছন্দ রবীন্দ্রনাথের 
একটি অতি প্রিয় ছন্দ হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ তার বহু শ্রেষ্ঠ 
কবিত এই ছন্দেই রচনা! করেছিলেন। মধুনূদন এই প্রবহমান পয়ার 
ছন্দের প্রবর্তক হ'লেও তাকে তিনি সার্থক রূপ দিতে পারেন নি, 
কারণ, এভ্রোপদীর স্বয়স্থর' তিনি সামান্ত রচনার পরই পরিত্যাগ 
করেছিলেন। এই সময়ে তার মানসিক অবস্থা যে ঠিক কাব্য রচনার 
উপযোগী ছিল না, ত1 বলাই বান্ুল্য । পরে তিনি ইউরোপে প্রবাস- 
কালেই “দ্রোপদীর ত্বয়ন্বরের” পরিবর্তে “ুভপ্রা হরণ” কাব্য রচনায় 
প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তা-ও তিনি প্রতিকূল মানসিক অবস্থার ফলে 
পরিত্যাগ করেছিলেন । তিমি সীতা-চরিত্র অবলম্বন ক'রে ইংরেজীতে 
40566 9860৪, নামে একটি কাব্যও রচন। শুক করেছিলেন। কিন্তু 
তা-ও শুরু মাত্রই ছিল । 
বিগত কয়েক মাস দেশ থেকে একটি পয়সাও না আসায় মধুস্দনের 
ছুরবস্থা এমন হয়েছিল যে, তিনি স্ত্রীর গহনা, বাড়ির আসবাব, বই 
ইত্যাদি বন্ধক রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন । হোটেলে, দোকানে, সর্বত্রই 
তার প্রচুর দেনা হয়েছিল। বাড়িভাড়। বাকি পড়েছিল । শেষে অবস্থা 
এমন চরমে উঠেছিল যে, কেবল অর্ধাহার: অনাহার নয়) খণের দায়ে 
জেলে যাওয়ার সম্ভাবনাও দেখা দিলো । এই অবস্থায় তিনি ১৮৬৪ 
সালের ২রা জুন--ইতিমধ্যে ইউরোপে মধুসূদনের কিছু কম ছ্বছর 
অতিবাহিত হয়েছিল-বিদ্যাসাগরকে একখানি পত্র লিখলেন £ 
1ত 0০21: 81 [6 5০০ 1380 0661 2) 01011)2]চ 
10810১, ]:500]0 0681 0015 16066: আ00 ৪ জ611- 
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01050 ৪০10£5 :60: 7806 1585826 ড/12066) 60 5০৪ 
৪০ 10136, 00৮ ০০ 10007 জ৩]] 0386 ৩ 109€ 2০ 6০ 
2.:100217) 1] 009 19001 06 0150:539 0131655 7 1:65910 
0086 10912 25 006 (00650 2100. 510062656০৫ 00 
ড/611-57151)015 2100 01109 
স০এ জ11] 02 56810160120) 9116) 210 £12৮2৫ 
60 1627 01786] এ ৪ 01015 [001061)0 06 12০. 
0 6106 50:0705 2130. 10681 108], 5100 70906 50৮ 
80161) ভা০ 55815 850 10) ৪. 10727201776 1621 210 
0915 ০81917)151 1785 09212 10:005106 00012 1006 05 0176 
006] 210 11320110811 ০0170006 06 00617) 01৪ 01 
71010 2 165250১7910 5600615 1961:5098060১ 723 
100 0110 210 ভ০11-57191)6], 10910০]5 89100০ 1. 
[106 19012 001196 15 2. 212 0£ 00061 9139106, 00 
11000516611 16 00 5০0. 11) 00106021906, 06 ০00156. 
তারপর মধুস্দন এ পত্রে মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার কি 
বন্দোবস্ত হয়েছিল এবং দিগম্বরবাবু মহাদেব যাতে তার প্রতিশ্রুতি 
পালন করেন সে সম্পর্কে কি দায়িত্ব নিয়েছিলেন, সব কথা জানালেন । 
তারা উভয়েই তাদের প্রতিশ্রুতি পালন না করায় তিনি ইউরোপে 
এবং তার স্ত্রী-পুত্র-কন্তা কলকাতায় ভয়ানক বিপদে পড়েন। সী 
হেন্রিয়েট৷ বাধ্য হয়ে পুত্রকন্তাকে সঙ্গে নিয়ে ১৮৬৩ সালের ২রা মে 
ইংলগ্ডে তার কাছে চলে আসেন। মধুস্থদন লেখেন £ 
চ1000 01086 ৫95 60 002 701696100 আ৪ 1086 20 
12021520 ৪. 0106 00100117019) 210001051) 00676 1399 
০6০1 19017650009) 50106 01 0106 5০৪1 1862) 8150 
901)2 51702 1020617061 1890 2010 00০18190155, 2170 
£06 01015 166061 13100 390০০ 10- ক/066 60 03 
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৪5 71666 1036 62200010075 280, ৬/6 12856 811506 
 জা660) (0 13100, 20 16293 (1121 8 1666213) [06 206 
2:11736 1786 জাত 12081000100 1110. 
মহাদেব চট্টোপাধ্যায় ও দিগন্বরবাবুর এই প্রতিশ্রুতিভঙ্গের ফলে 
মধুস্থুদন ও তার পরিবার যে মহাসংকটে পড়েছেন, মধুস্থদন এঁ পত্রে 
তার বর্ণনা দেন £ 
[1 2100 £01028£ 0০ ৪. 16150101911 8180. 1005 0০০1 16 
2150. 01)110121) 00050 522 9061661 12 2. 01091109016 
10556100001) 650 11086 811] 4000 1২5. ৫06 €০ 
1076 11) 117019. 00112 81501061506 31855 111) 2010 
10] 989 00100061120 00 018৬7 450 [৩.১ 19৬6 
909921)060. 1002 2190 61219 15 006 05110 66100 1 27 
19916 0015 01006. 1 81509 ০৪ 2609 1২৩, 6০ 10008, 
10১ 00901 01107, 15 10 40056 00162 10/00150101- 
21060 175 এ) 911012 60 085 1011), 
মধুসূদন এখানে যে 2%0:300-র নাম উল্লেখ করেছেন, তিনি 
ছিলেন মধুন্দনের জীবনের শেষ পর্বের অত্যন্ত গুণগ্রাহী বন্ধু মনোমোহন 
ঘোষ। তিনিও এ সময় ব্যারিস্টারি পড়তে বিলাত গিয়েছিলেন। 
মধুনদন এ পত্রের শেষাংশে বিদ্যাসাগরের কাছে এই মহা৷ বিপদে তাকে 
রক্ষা করবার জন্তে আবেদন জানান £ 
০০ 212 00০ 010] [0610 100 081) 165006 1006 
2000 076 0911060] 093)0013 00 5512101) [0 50112021005 
1) [0---085 019060 206) 2130 118 0015, ০00. 10096 £০ 60 
010 10) 026 £9190 6106165 10101 15 006 00000210101 
০6 ০৩: £672185 2100. 102101175295 06 19621 ০৪ ৫০৮ 
19 60 66 109%..- 
সধুস্দন এ পত্র লেখার কয়েকদিন বাদে ৯ই জুন আবার একটি 


২৪৫ 


পত্র বিষ্তাসাগরকে লেখেন। পাছে বিদ্যাসাগর তাঁর “এ ছুখানি পত্র 

না পান, এইজন্য তাঁকে পরবর্তী ১৮ই জুন (১৮৬৪) তিনি আর 

একখানি চিঠি কলকাত। পুলিস অফিসের প্রাণকৃষ্ণ ঘোষের মারফত 
পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। এই পত্রে তিনি লিখলেন ঃ 

56108152100 7081017১ 41012] 2100 0102 2156 

[7876 ০0? 7125 216 501)5 2190 1906 2 79212151715 

05001 178৮2 10652172061 60225191190. 2000175 00.210- 
96129 (0 21092001706 [217151) 11 [01006 2 


তিনি লিখলেন £ 


18 ৮৮০ 06101515) [1১0০১ ০091: 01900 21] ০৮ ০৫ 
০ (00. 101: 21756921702 25910056 00] 10010601615. 
[11090 1000 11601 16101555 01011061210 10 আ1০ 
161 106) ] 91010 10111100596] 001: 60616 15170001175 
1 006 21090700061) 0: 10015015210 1700)111901017, 
110 ৬6৮21 70256 8130 10৮, ড/12101) 1 128৮০ 1906 
5001060, (00 195 £1%210 1006 2. 0:8৮ 210 0:05 
17627160116 ৮০021011252 10:91:22 10105 250. 

[102০১ ] 9021] 1706 108৮6 00 05 001 1] 
[২870 11) [াঢ 70010) 06 1৬196119179) “বৃথা হে জলধি বাধিন্ 
তোমারে ।৮*" 


[1900০ 5০০ 911] 7:05 00 1006 11) 7161)02 210 

0086 ] 51781] 115০ €0 60 10801 60 [18019 2100 6611 105 

০০০ঃপোত 0086 500. 216 1506 0015 ড৬105858581, ৮০ 
19101595889] ( করুণাসাগর ) 9150. 

ইউরোপ থেকে চিঠি জাহাজ যোগেই আসতো, তাই কিছু কম 

ছুমাসের আগে চিঠি বিগ্তাসাগরের হাতে পৌছা সম্ভব ছিল না। 

বিষ্তাসাগরের হাতে চিঠি পৌছার আগে ' মধুন্দন জুলাই মাসেও তাকে 


২৪৩ 


কয়েকখানি পত্র পর পর লেখেন। ৪ঠা জুলাই তারিখে তিনি 
জানান £ 
[08৬2 1095 81] 006 60005 06 0015 5621১ 2170 
0181655 ০৩. 5150 006 170165. 19198111১00 ০6 21016 
€০ 16607 ০0 24061510005 ০0৮62100061 00 15520 15 
1/1101062110595 (6100, 
এঁ সময়ে দেশে তীর বিরোধীরা অনেকেই তার সম্পর্কে নানাপ্রকার 
কু্সা রটাচ্ছিল। সে সম্পর্কে মধুস্দন বিদ্যাসাগরকে সতর্ক ক'রে দিয়ে 
লেখেন £ 
ঢু 1999) 105 0621 0016179১) 5০ 711] 1506 11561 
6০ 21850171175 012 0201916 01061217785 18৮6 10 585 
€০ 500. 11010 [0 0৮0 21915 ০০৫৮০] 00218 205 
009৫5 159১ ৪150 [ 235012 ০৪] 007156 17925 1001725 
[81560 01) 105 [01019215 10006 16185. 
মধুস্থদন প্রবাসে এই ভয়ংকর অর্থকণ্ট এবং উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার 
মধ্যেও তার জীবনের চিরসহচর ও পড়াশুনে৷ ও নূতন্‌ নৃতন ভাষা 
শিক্ষার প্রতি অবহেলা করেননি । হয়তো এই অবস্থায় এগুলিই তার 
নিরন্তর উদ্বেগ ও অশাস্তিকে ভূলিয়ে রাখবার উপায় হয়ে উঠেছিল । 
তিনি বিদ্ভাসাগবকে লেখেন £ 
[170051 117956 0621 2 0101721095 2150 1] 
0৫6 20516651706) 0855 1: 128105 10795091:50. 
ঢ1:670012, 1 50281 16 61] 210 1006 16 06602. 
[178৬০ 2150 001001061020. 10911917 210 00621) 6০0 900 
(361070817) 00 705 9000] 0 1)0ড1056১--1 12900 
910212151) 270 1730100800256) 02015 15856 চ201016. 
১১ই জুলাই তিনি অন্ত একটি পত্রে লেখেন £ 


ঢু 1002 60০ 096 2 ০2012] 5016 0৫6 20:06] 
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3010191 06:00:15 1 16256 20106, [ ৪ 86608 1] 
03. [712101) 210 10911810. [10056 ০0100061906 (36100021) 
5001. 9081)1512 2190 13010150655 তা11] 1200 ০০ 421820516 
৪6৮০: 17802) 5121801 2190 16911910, ০০ 02121206 

| 17795176 71080068001] 1০0০0 00612 15 110 12911977, 
8550 19 2681]5 00৩ 7911093 01 দি:01:0196. 


জুলাই মাসের শেষাশেষি বিগ্তাঁসাগর মধুস্দনের প্রথম পত্রখানি 
পেলেন। বিদেশে মধুসূদনের এই বিপদে তিনি অধীর হয়ে উঠলেন। 
পত্তনিদার ও জামিনদারের সঙ্গে হিসাবনিকাশ ক'রে টাকা পেতে 
পাছে দেরি হয়, এই ভয়ে বিষ্াসাগর মধুস্দনের চিঠি পেয়েই ২রা 
আগস্ট ( ১৮৬৪ ) মধুস্দনের নামে দেড় হাজার টাক! পাঠিয়ে দিলেন। 
রা আগস্ট বিদ্যাসাগর ভের্সাইয়ের ঠিকানায় টাকা পাঠালেও টাকা 
পৌছতে মাসধানেক দেরি হওয়ার কথা। ইতিমধ্যে দিগন্বর মিত্র 
আট শ+ টাক! পাঠিয়েছিলেন এবং ২০শে জুন একটি পত্রে আরও 
এক হাজার টাকা পাঠাবেন ঝ'লে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। দিগম্বর 
মিত্র-প্রেরিত টাকা হাতে পেয়ে দিনকয়েক মধুন্্দন একটু স্বস্তির 
নিংশ্বাম ফেলেছিলেন। কিন্ত দিগন্বরের প্রতিশ্রুত টাক ন৷ পৌছায় 
মধুস্থদন আবার অত্যন্ত হুশ্চিন্তার মধ্যে পড়োছলেন। তাই যেদিন 
বিদ্যাসাগর মধুস্দনকে ভারত থেকে টীক। পাঠান, সেদিনই, ২র! আগস্ট, 
১৮৬৪, তিনি বিষ্ভাসাগরকে একটি পত্র পাঠান। তাতে লেখেন 

0 ০801506 107801756 100৬7 01210210005 1 2100 1." 
980 5০0. 10080 32%০ 106১ 1৬ ৫621 ৬1059585213) 01 
16 500 00 1006 36101706211 0152 0001865 ] 22 05 
0০006613650 1 52211 1996 21000061 তোতা 2100 12171911) 
১৮০০৫ 110. 5121002 23 1 209 20 0015 1101061), 

তিনি এঁ পত্রে জানান: দিগন্বর কাকে এক মাসের মধ্যে এক 


২৪৮ 


ছাজার টাকা পাঠাবেন বলেছিলেন । কিন্তু সার! জুলাই মাস কেটে 
গেল, তার আর কোনও খবর নেই এবং মধুসূদনের অবস্থা আবার 
পূর্ববং বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। তিনি এঁ পত্রে বিষ্তাসাণ্ররকে আরও 
জানান যে, আলিপুর আদালতে তার এক হাজার টাকা প্রাপ্য রয়েছে। 
এ টাক বি. এন্‌. মিত্র অতি ত্বরায় পাঠাবেন ঝলে গত ফেব্রুয়ারিতে 
লিখেছিলেন, কিন্তু আগস্ট হয়ে গেল, এক কানা কড়িও এলো না । 
খিদিরপুরের জনৈক হরি বন্দ্যোপাধ্যায় মধুসথদনের কাছে পাঁচ শ টাকা 
ধারতেন, তারও কোন সাড়াশব্দ নেই । এই অবস্থায় বিদ্যাসাগর ছাড় 
মধুস্ুদনের আর কি গতি আছে। এ সময়ে মধুস্দনের মনের অবস্থা 
কি রকম ছিল, তা তার পত্রের কয়েক লাইন থেকে বেশ বোঝ! যায় ঃ 

000 1061 102 1 15 2:62 10016 120 25 1 5002) 
8100) [ 2) 5016) 500 11] 1106 01591001186 006. [ ০00 
00১ [1 00056 0] 105 ৪5 090]: 0 10089 60 00120109016 
019 01 ত0 1001710615-- 1101 02705019050 0010:001৩- 
2150 01021) 06 1)91)520 ! 

১৮ই আগস্ট তারিখের পত্রে তিনি জানান, এ চিঠির জন্য 
প্রয়োজনীয় টিকিট কেনার পয়সা তাকে নিজের জিনিস বন্ধক রেখে 
সংগ্রহ করতে হয়েছে--অর্থাৎ তিনি কর্র্দকহীন, তার সমগ্র পরিবার 
ও তিনি খণের ওপর অপরের দয়ার ওপর বেঁচে আছেন। 

তবে মধুন্দনের এএই শোচনীয় আধিক ও মানসিক অবস্থার শীঘ্রই 
অবসান হলো, যখন আগস্ট মাসের শেষে তিনি বিদ্যাসাগর-প্রেরিত অর্থ 
হাতে পেলেন। টাক! পেয়ে অজস্র ধশ্যবাঁদের সঙ্গে তিনি বিষ্ভানাগরকে 
লিখলেন £ 

001) 002 10001101106 0 1956 90150895) 06 2801 

810700১ 23 [নু 95 528620. 31) 1775 5000১ 1005 [9001 
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0215 3 দা205,5 ৬1)5 ৫০ 09652 70০0916 18 [13019 
0620 05 0015 জা2চ 2”  3210--৮772 10091] 1] 06 
1) €০0-085 2180 1 2100 5012 00 1206156 16৪১ 01 006. 
10021) 10 আ1010) 10956 80028160) 1095 17০ £6171035 
8100. 1500] ০0৫ 7 2100161)6 5850, 016 21615 ০0: 
৪19 [05119101091 200 0062 16210 06 2 70182] 
10000106111 95 11510; 20. 19001 8:661জ0109, ] 
1205160 5001 15662152170 0106 1500 1২5. ০০. 185০ 
36180 1076, 130 51281] ] 010210] 5০90১ 105 10191, 
1) 11101561107, [ঃয 5686 01210? ০০ 1085 
9220 010.**. 
মধুন্দন বিদেশে অর্থাভাবে অত্যন্ত বিপদে পড়েছেন জেনে 
বিগ্ভাসাগর তাকে মাত্র দেড় হাজার টাকা পাঠিয়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত 
থাকতে পারলেন না। তিনি নিজ দায়িত্বে অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 
কাছ থেকে তিন হাজার এবং শ্রীশচন্দ্র বিদ্ারত্বের কাছ থেকে পাচ 
হাজাব টাকা ধার নিয়ে এ আট হাজার টাকাও মধুন্দনকে পাঠিয়ে 
দিলেন। বিদ্যাসাগর মধুন্দনের পাওনা এবং মধুস্দনকে টাক না 
পাঠাবার কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে মহাদেব চ্যাটাজী তাঁকে 
বলেছিলেন যে, মধুস্থ্দন তার কাছে টাক পান না, তার সঙ্গে টাকা 
পয়সার হিসাব তার বিলাত যাওয়ার আগেই মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। 
সেকথা বিষ্াসাগর মধুস্্দনকে জানালে মধুস্দন ৩রা! অক্টোবর 
( ১৮৬৪ ) বিগ্াসাগরকে লেখেন £ 
[10150 50186555 ০ 5০0. ০8101015002 1 66] ৪. 
£580 0621 001160 95006 036 ৪০০০01৮ ড/1010 
1৬. 00056661166. 1 109০ £1৮2া 50 2. 115: 02 211 
056 12001565186 1095 566 0810. 1005. ] 09221506 810 
00 1)06 1706116৮6 0580 106 56060 211 20000175100 
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006 ০26০1:6 ] 166 11019, [ 006165016 10092 009 

0. 111 58055 ড0015216 0 61)2 509160০6, 15০0 

৪212 3205920, 1 91081] 17010 1007 €017506 220 16516০6 

21] 002 10910 ০0195 11095 9520 107, 12021:2180 

€০ ০1080061069. 

বিদ্যাসাগর-প্রেরিত অর্থ পেয়ে মধুস্দন যে তার অভ্যস্ত জীবন- 
যাত্রার মধ্যে ফিরে এসেছিলেন, তা আমর! জানতে পারি গৌরদাস 
বসাককে লেখা তার চিঠি থেকে । এ সময়ে কলকাতায় তার সম্পর্কে 
নানা নিন্দা ও অপবাদ শকত্ররা রটনা করছিল। তিনি ইংলগ্ডে এমন 
সব জঘন্য কাজ করেছিলেন, যাঁর জন্থ ইংলগু ছেড়ে ফ্রান্সে গিয়ে তাকে 
বাস করতে হয়েছে এবং তিনি এখন ফ্রান্সের জেলে আছেন, ইত্যাদি 
নানা অপবাদ তার সম্পর্কে রটনা কর! হয়েছিল কলকাতায় । গৌরদীস 
সে সম্পর্কে মধুহ্দনকে লিখলে মধুস্দন এই পত্রে তার জবাব 
দিয়েছিলেন। 

নধুন্দন লিখলেন, তিনি অসুস্থ থাকায় বন্ধুর পত্রের জবাব যথালময়ে 
দিতে পারেন নি। তবে তার বন্ধু তার সম্বন্ধে যেসব খবর পেয়েছেন, 
সেগুলি নবই ভিত্বিহীন--কোনও কল্পনা প্রবণ ছুষ্টবৃদ্ধি লোকের স্থপ্টিমাত্র। 

“7 £09০00 12190, 20009 01901 20) 90110066015 
16269 0 500) 1006 0100 16017 00০61001005 2180 
20ড/101105 ৪115 01 2. 16101 01015017) 2. 0000617, 1032501116, 
০06 0100 2. 10000, 212591)019 870060 0) 10 21] 005 
0010013 (16106 1001055 ) 06 701019291 (0০1৮1115200) 
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ফ্রান্সে তিনি কেন আছেন, সে সম্পকে লেখেন £ 
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ত্র 


এঁ পত্রে তিনি গৌরদাসকে জানান, কিছুদিন পূর্বে তার একটি মেয়ে 
হয়েছিল, সে অকালে মারা গেছে। তার কন্তা শমিষ্ঠা ও পুত্র মিল্টন 
ফরাসী কায়দায় মানুষ হয়ে উঠছে । মধুস্দনের ইচ্ছা, গৌরদাসও তার 
ছেলেকে ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ক'রে তোলার জন্যে তার বাল্যকালে 
ইউরোপে পাঠিয়ে দেন। তাতে বছরে ছু হাজার টাকার মত খরচ হবে। 

মধুন্দন জানান, তিনি স্থির করেছেন, তিনি তীর স্ত্রী ও পুত্রকন্াকে 
ফ্রান্সে রেখেই দেশে যাঁবেন। তাই গৌরদাঁস তাঁর বালক পুত্রকে তাদের 
কাছে রাখতে পারেন ; হেন্রিয়ন্টা বাংলা জানেন, তাই তার কোনও 
অসুবিধা হবে না। মধুত্দন বলেন, 4701:079681)1980+ হ'তে হ'লে 
অল্পবয়মেই ইউরোপে আসা চাই । মনোমোহন ( ঘোষ ) ও সত্যেন্্রনাথ 
(ঠাকুর) বেশি বয়সে বিলাতে আসায় অস্তৃবিধায় পড়েছেন । সত্যেন্দ্রনাথ 
ভারতীয় সিভিল সাভিসে নিযুক্ত সর্বপ্রথম ভারতীয় রূপে সাফল্য দেখাতে 
পারলেও মনোমোহন সিভিল সাভিসে উত্তীর্ণ হ'তে পারছেন ন। 

গৌরদাঁস বসাঁককে লেখা এই পত্র থেকে বেশ বোঝা যায়, মধুন্দন 
অভাব-অনটনের মধ্যেও ব্যয়-হাসের জন্য সচেষ্ট হন নি। তিনি 
অভ্যস্তভাবেই ইউরোপীয় পদ্ধতিতে পুরোমাত্রায় জীবনযাপন করছিলেন। 
তাই বিদ্ভাসাগর-প্রেরিত অর্থ তার প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট 
ছিল না। তাই নভেম্বর মানের গোড়াতেই (৩র। নভেম্বর ) তিনি 
বিদ্াসাগরকে একটি পত্রে লেখেন £ 
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নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি ( ১৬ই নভেম্বর) আর একটি পত্রে 
তিনি লেখেন £ 
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ছুই সপ্তাহ কাল পরে ২র! ডিসেম্বর ( ১৮৬৪ ) মধুস্দন পুনরায় 
বিগ্যাসাগরকে লেখেন £ 
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মধুস্দনের জন্য নিয়মিত এত টাকা বিষ্ভাসাগরের সরবরাহ করা 
নিজের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তিনি মধুসূদনের নামে খণ সংগ্রহের 
জন্য মধুস্দনকে তাঁকে পাওয়ার অব এটনি বা ওকালতনামা, লিখে 


৫৪ 


পাঠাতে বললেন। মধুস্দন একটি ওকালতনামা লিখে পাঠালেন £ 
কিন্তু তাতে ক্রুটি থাকায় বি্ভাসাগর তা সংশোধন ক'রে লিখে পাঠাতে 
বললেন। মধুস্দন প্যারিসের একজন এটনিকে দিয়ে ওকালতনাম! 
লিখে ১৮৬৫ শ্রীষ্টাব্দের মে মাসে পাঠালেন। এ ওকালতনামার সঙ্গে 
তিনি পত্রও পাঠালেন। তাতে লিখলেন £ 
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বিদ্যাসাগর ওকালতনাম। পাওয়ার পরে মধুন্থদনের ইউরোপে থাকা 
ও পড়াশুনো করবার জন্তে প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করলেন, প্রায় 
আরও বারে হাজার টাকা বিভিন্ন সময়ে সংগ্রহ ক'রে পাঠালেন। 
মধুন্দন তার ভূসম্পত্তি বিক্রয় কবে তীকে অর্থ সংগ্রহ ক'রে দিতে 
বার বার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু বিষ্ভাসাগর তা করেন নি। 
তিনি মধুস্দনের সম্পত্তিকে যক্ষের ধনের মতো আগলে রেখেছিলেন, 
মধুস্থদরন বিলাত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে এলে তার ভূসম্পত্তি বিক্রয়ের 
প্রয়োজন হবে না, নিজ আয় থেকে সহজেই তিনি খণ শোধ করতে 
পারবেন, এই দৃঢ় ধারণা বিদ্যাসাগরের ছিল। এ সম্বন্ধে গৌরদাস তার 
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বিদ্ভাসাগর মধুস্দনের আঘথিক সমস্তা সমাধান করলে মধুস্দন 

১৮৬৫ সালের শেবভাগে ফ্রান্স থেকে ইংলণ্ডে যান এবং ব্যারিস্টারি 
পরীক্ষার জন্টে প্রস্তুত হ'তে থাকেন। বিষ্ভাসাগরের অকুণ ও আন্তরিক 
প্রচেষ্টা ছাড়া মধুস্দনকে যে বিদেশে অনাহারে স্্ী-পুত্র-কন্তাসহ মরতে 
হতো, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । তা বাঙ্গালী জাতির পক্ষে এক 
ছুরপনেয় কলঙ্ক হ'তো। বিদ্ভাসাগর শুধু মহাঁসংকটে সেদিন মধুস্দনকেই 
রক্ষা করেননি, সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে এক ছুরপনেয় কলঙ্ক-কালিম। 
থেকে নিষ্কৃতি দেন। বাঙ্গালী জাতি সেজন্যে বিগ্ভাসাগরের কাছে 
চিরকৃতজ্ঞ। মধুস্ুদনও তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন একটি অমর 
কবিতায় ঃ 

বিচার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে । 

করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে, 

দীন যে, দীনের বন্ধু !--উজ্জবল জগতে 

হিমাদ্রির হেমকান্তি য্লান-কিরণে। 

কিন্তু ভাগ্যবলে পেয়ে সে মহা! পর্বতে, 

যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে 

সে জানে কত গুণ ধরে কত মতে 

গিরীশ ! কি সেবা তার সে সুখ-সদনে !-- 

দানে বারি নদীরূপ বিমল! কিস্করী ; 


৫৬ 


যোগায় অস্ত ফল পরম আদরে 
দীর্ঘশিরঃ তরুদল, দাসরূপ ধরি; 
পরিমলে ফুপ-কুল দশ দিশ ভরে; 
দিবসে শীতলম্বাপী ছায়া, বনেশ্বরী, 
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে। 


কিন্তু ফ্রান্স থেকে ইংঙ্গণ্ডে যাওয়ার আগে, ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে, মধুস্দন 
আর একটি সাহিত্যকীতি স্থাপন করলেন--বাংসা ভাষায় সনেট ব1 
চতুর্দণপদী কবিতার প্রবর্তন ক'রে । কয়েক বছর আগে, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের 
সেপ্টেপ্বর-মবক্টাবর মাসেই তিনি তার এই ইচ্ছার কথ। রাজনারায়ণ 
বন্থৃকে একটি পত্রে জানিয়েছিলেন। নমুনান্বরূপ একটি সনেট-_ 
“কবি-মাতৃভাষা'_লিখেও পাঠিয়েছিলেন । ফ্রান্সে অবস্থান-কালে তার 
সনেট রচনার ইচ্ছা! পুনরায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। তিনি দেশে 
থাকার সময়ে ইতালীয় ভাষা শিখলেও, ফ্রান্সে এসে ফরাসী ও ইতালীয় 
ভাষায় পরিপূর্ণ অধিকার লাভ করেছিলেন । এ সময়ে ইতালির বিখ্যাত 
কবি ফান্সিন্‌কো পেত্রার্কার কবিতা তাকে খুবই আকৃষ্ট করেছিল এবং 
পেব্রার্ক-রচিত সনেটের অনুকরণে বাংল ভাষায় মধুত্দন সনেট লিখতে 
শুরু করেছিলেন। তিনি ১৮৬৫ সালের ২৬শে জানুয়ারি তারিখে 
গৌরদামকে লেখ তার একটি চিঠিতে লেখেন £ 

০০ 85911. 09806 5091: 1০0৮6: 0010 10351101090. 15 
0315 13951171790 01 0106 0213] 06 2) ০৬, 28055 11৬2? 
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15 0172 200155520 00 01015 ৬০1 11৬21 কবতক্ষ | 

এঁ চিঠির সঙ্গে মধুস্দন গৌরদাসকে চারটি সনেট পাঠান-__অক্পপূর্ণার 
বাপি, জয়দেব, সায়ংকাল ও কবতক্ষ নদ। তিনি কবিতাগুলি 
যতীন্দ্রমোহন, রাজেন্্রলাল মিত্র এবং রাজনারায়ণ বস্থকে দেখাতে 


মধুস্দন --১৭ হি 


বলেন এবং তাদের মতামত জানতে চান। তিনি লেখেন £ 4. 0916 
৪25 0)6 5012166 “চতুর্দশপদী” আ1]1 0০ আ0156:001]5 ০1] 
1) ০00: 1916088£6.৮ তিনি এ পত্রে লেখেন যে, তিনি পত্রের সঙ্গে 
তিনটি সনেট পাঠাচ্ছেন। কিন্তু গৌরদাস বসাককে লেখা যতীন্দ্র- 
মোহনের চিঠি থেকে জান। যায়, চিঠির সঙ্গে চারটি সনেট ছিল। 
ভারত্চন্্র সম্পর্কে সনেটটি (“অন্নপূর্ণার ঝাঁপি') সম্পর্কে মধুস্থদন 
বলেন £ এ] 200 ৪. 00110: [ 89002: 0055216 0086 51806 
00০ 025 0:£ 1715 06201) ভারতচন্দ্র রায় 186৮6] 1090 9001) 212 
81627 ০0100110170 0810 00 13100. অন্যপক্ষে যতীন্দ্রমোহন 
তার চিঠিতে লেখেন £ 502? 00৪ 200] 5156 £658661: 
[71616121706 0০ 6৮০. [ 107221) 0116 0102 200165520 70 
05106 200 00০ 00061 06901101076 5, ০1017)6, মধুস্দন 
সম্ভবত তার চিঠিখানি লেখার পরে “জয়দেব” সম্পর্কে তার সনেটটিও 
এ সঙ্গে দিয়েছিলেন। এ চিঠিতে লিখেছিলেন £ *]ু 109 £০ 
001006 0080 ভা10) 8৪. 500811 ড0910006১ 016 0৫ 005০ 085. 
এ থেকে মনে হয় ১৮৬৫ শ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকেই তিনি অনেকগুলি 
সনেট লিখে ফেলেছিলেন । 
এঁ পত্রে তিনি বাংল! ভাষার শক্তি সম্পর্কে তার দৃঢ় মতামত পুনরায় 
ব্যক্ত করেন 2 
3০11০551000, [00 0621: 072110১০001 82105911 13 
৪. ৮০1 062100100] 191750952১1 01015 81065100218 ০0 
£212103 60 00119) 10 00. 5001) 06 0585১ ০ড71778 6০ 
৪৪1] 0220০0৮6০ 50010801019) 1000 11005 ০0:10 2170 
0956 1681076 00 0690152 10 2:16 10152191015 10125, 
[৮ 15, 01190961716 1095 006 21670210765 ০0৪. £:681 
197)£0956 11) 10. 


তিনি লেখেন, তিনি এই ভাষার উন্নতিসাধনে জীবন উৎসর্গ করতে 


২৫৮ 


পারতেন, কিন্তু অর্থাভাবে তার পক্ষে তা সম্ভব হয়ে উঠছে ন1। 
তাছাড়া, আমাদের দেশে অর্থ ছাড়া কারো! কোনও মানমর্ধাদা নেই। 
স্থতরাং অর্থোপার্জন অবশ্য প্রয়োজন। অর্থোপার্জনের জন্য তিনি যদি 
বাংল সাহিত্যের সেব! পুরোপুরি করতে না পারেন, তবে তিনি যা 
করেছেন, তা নিয়েই দেশবাসীর সন্তুষ্ট থাকা উচিত। 
1 191 1 ০0010 06৮০6০৩ 00%3216 6০0 15 0161৪ 
000১ ০৫০ 25 59৩ 100৬) ] 18৬০ 1006 53:750121) 
1168199 6০ 1690 ৪ 11661215 1162 210 00 15011717511) 006 
90806 0£ 1681 00 00: 2 11106. 1 ৪10 60০0 70001, , 
0600855 00০9 0:00 60 702 ৪ [0001 1791) 21529. 
10612 15 150 10015000০০০ 5090 18 001 ০০10 
10000 100165. [6 5০00 192 00016) ০] 216 
বড়মান্ুষ, 16 1006 2000995০895 001: ০৪ | ভ/০ 916 
50]] ৪ 06209060. 00016. ৬/1)0 ৪15 096 “বড়মানুষ” 
৪090126 83 ?.10132 109009155 ০ ০00150952) 2৫ 
[33719109291 1 1/1216 000126%, হাস 1305১ 10916001765 | 
16110985216 00155 90100171106 11) 61) 11621নাে 11156) 
16 1 00 00959855 €৪101)09) [1082 10 0106 1068185 ০৫ 
07161520116 61610 00 01562160005 ০0162106200 ০001: 
1080101) 101090 102 99015020 101) 1080 ] 1026 00196. 
মধুন্ুদন-প্রেরিত চারটি সনেটের ছুটি-_কবতক্ষ নদ ও সায়ংকাল-__ 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র তার “রহস্য সন্দর্ত' কাগজে প্রকাশ করেন। মধুস্থদনের 
অন্যান্ত রচনার মতোই সনেটও তার সুধী বন্ধুমহলে প্রশংসিত হয়। 
মধুস্দনের কোন কোনও ইউরোপীয় বন্ধুও এগুলির মধুন্দনকৃত অনুবাদ 
পড়ে সেগুলির উচ্ছুসিত প্রশংসা করেন। মধুস্দন শত অভাব-অনটন, 


উদ্বেগ-ছুশ্চিন্তা এবং অশান্তির মধ্যেও অতি দ্রুত একশটি সনেট 
রচনা করেন। 


৫৪ 


মধুস্দনের এই সনেটের মাত্র পাঁচটি ইউরোপীয় বিষয় বা ব্যক্তিদের 

নিয়ে লেখা । বাকী সবগুলিই লেখ! এদেশীয় বিষয় ও ব্যক্তিদের নিয়ে । 
তিনি বিদেশে দূর প্রবাসে থাকলেও তার মন যে সবদ] স্বদেশের পুণ্য 
স্মৃতিতে ও ব্বপ্পে বিভোর ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়। 
*বিদ্াসাগর' সম্পর্কে তার বিধ্যাত সনেটটি আগেই উদ্ধৃত করা হয়েছে। 
মধুস্থদন বাংল! সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্তন করেছিলেন--প্রাচীনের বিরুদ্ধে 
তিনি বিদ্রোহের ধ্বজা! উড়িয়েছিলেন। তাই বলে প্রাচীন বা তার পূর্ববর্তী 
কবিদের প্রতি তার বিন্দুমাত্র উপেক্ষা বা অশ্রদ্ধার মনোভাব ছিল না । 
তিনি তার সনেট গুলিতে কাশীরাম দাস, কবি কৃত্তিণাস, ভারতচন্্র রায় 
গুণাকর, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, জয়দেব, কালিদাস, বালীকি প্রভৃতি 
পূর্বনূরীদের প্রায় সকলকেই একে একে প্রণাম জানিয়েছেন। তিনি 
কবিকন্কণ সম্পর্কে লিখেছেন £ 

কবিতা-পঙ্কজ-রবি, শ্রীকবিকম্কণ, 

ধন্য তুমি বঙ্গভূমে ! 


ভারতচন্্রকে উদ্দেশ ক'রে বলেছেন £ 
তব বংশ-যশ:-বাঁপি অন্দদামঙ্গল-_ 
যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাগ্ারে, 
রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডলে ॥ 


কবি কাশীরাম দাস সম্পর্কে লিখেছেন £ 
--ভাষা-পথ খননি স্ববলে, 
ভারত রসের স্রোত আনিয়াছ তুমি 
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে! 
নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌঁড়ভূমি। 
মহাভারতের কথা অমুত সমান। 
হে কাশি, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্‌॥ 


৮৬৭ 


কবি কৃত্তিবাস সম্পর্কে বলেছেন £ 
জনক জননী তব দিলা শুভক্ষণে 
কৃত্তিবান নাম তোম! !-কীতির বসতি 
সতত তোমার নামে স্ববঙ্গ-ভবনে:.. 


কালিদাস সম্পর্কে বলেন ঃ 
কবিত। শিকুঞ্জে তুমি পিক-কুল্গপতি ! 
কার গো না মজে মনঃ ও মধুর স্বরে? 
যে কবি ঈশ্বর গুপ্তের রাজত্বকালে মধুস্দন কাব্যনাহিত্যে বিদ্রোহ 
ঘোষণা করেছিলেণ, তার সম্পর্কেও মধুসূদন লিখেছিলেন £ 
***এই ভাবি মনে, 
নাহি কি হে কেহ তব বান্ধবের দলে, 
তব চিতাভম্ম রাশি কুড়ায়ে যতনে, 
স্নেহ-শিল্পে গড়ি মঠ, রাখে তার তলে? 
রবীন্দ্রনাথের সেজদাদ! সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন ভারতীয় দিভিল 
সাভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দেশে ফিরলেন ( তিনিই সর্বপ্রথম ভারতীয় 
যিনি সিভিল সাভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন ), তখন মধুস্দন 
তাকে একটি সনেটে আশীর্বাদ জানালেন £ 


***্দূর বঙ্গে বহিবে সত্বরে 

এ তোমার কীতিবার্তা ।_-যাও দ্রেতে তরি, 

নীলমণিময় পথ অপথ সাগরে ! 

অনৃষ্যে রক্ষার্থে সঙ্গে যাবেন সুন্দরী 

বঙ্গলক্ষমী ! যাও, কবি আশীর্বাদ করে 1 

বউ কথা কণ্' পাখি থেকে “হিড়িম্বা রাক্ষপী”, “মেঘদূত' থেকে 

“বটবৃক্ষ” ন্ূর্ধ থেকে 'ীতা দেবী”, '্ভ্রীপঞ্চমী” থেকে 'শনি গ্রহ” ঈশ্বর 
পাঁটনী” থেকে উর্বশী'-_মধুল্‌দনের কল্পনার রথ সর্বত্রই বিচরণ করেছে। 
ইউরোগীয় বিষয় নিয়ে তিনি যেসব কবিতা লিখেছিলেন, সেগুলিতে 


৬১ 


তিনি সংস্কৃতবিদ্‌ পণ্ডিত গোল্ডস্ট,কার, ইংরেজ কবি আলফ্রেড টেনিসন, 
ফরাসী কবি ভিক্তর হিউগো এবং ইতালীয় কবি আলিঘিয়েরি 
দাস্তেকে নমস্কার জানিয়েছেন, আর বর্ণনা করেছেন ভের্সাইয়ে অবস্থিত 
রাজ! চতুর্দশ লুইয়ের বিখ্যাত প্রাসাদ ও উদ্যানের । 
মধুসদন যখন ফ্রান্সে ছিলেন, তখন ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে বিখ্যাত 
ইতালীয় কবি দাস্তের ( জন্ম মে, ১২৬৫ শ্রীঃ_ মৃত্যু সেপ্টেম্বর, ১৩২১) 
ষষ্ঠশত জন্মবাধিকী মহাসমারোহে উদ্যাপিত হচ্ছিল। সমগ্র পাশ্চাত্য 
জগতের শ্রেষ্ঠ কবিরা দান্তের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন । কিন্তু 
প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের তখনও সাহিত্য-সংস্কৃতি যোগস্ৃত্র এমনভাবে 
গ্রথিত হয়নি, যাতে প্রাচ্যও এই কবি-মহোৎসবে যোগ দেয়। কিন্ত 
সে অভাব মেটালেন মধুস্দন। এ সময়ে প্রাচ্যে আর কোনও কৰি 
ছিলেন না, যিনি পাশ্চাত্য সাহিত্যের অমৃতধারায় আক নিমগ্ন 
ছিলেন। সত্যকথা বলতে কি, আজ পর্যন্ত প্রাচ্যের আর কোনও কবি 
পাশ্চাত্যের এতোগুলি ভাষ! ও সাহিত্যকে- গ্রীক, লাতিন, ইংরেজী, 
ফরাসী, ইতালীয় ও জার্মান ভাষাও সাহিত্যকে এমনভাবে অধিগত 
করতে সমর্থ হন নি। তাই পাশ্চাত্য কবির জন্ম-মহোৎসবে প্রতিনিধিত্ব 
করবার পক্ষে মধুস্দনের মতো! উপযুক্ত পাত্র আর কে ছিলেন বা 
আজও আছেন? 
মধুসূদন মহাকবি দাস্তের উদ্দেশে একটি সনেট রচন! ক'রে নিজে এ 

কবিত। ফরাসী ও ইতালীয় ভাষায় কবিতাকারে অনুবাদ ক'রে ইতালির 
রাজ! ভিক্তর ইমানুয়েলের কাছে পাঠালেন। মধুস্দনের “চতুর্শপদী 
কবিতাবলী” কাব্যগ্রন্থের এটি ৮২তম কবিতা, নাম “কবিগুরু দান্ডে?। 

নিশাস্তে স্বর্ণ-কাস্তি নক্ষত্র যেমতি 

( তপনের অনুচর ) স্ুচারু কিরণে 

খেদায় তিমির-পুঞ্জে ; হে কবি, তেমতি 

প্রভা তব বিনাশিল মাঁনস-ভুবনে 

অজ্ঞান! জনম তব পরম সুক্ষণে ! 


২২ 


নব কবিকুল পিতা তুমি, মহামতি, 

ব্রহ্মাগ্ডের এ ম্থখণ্ডে। তোমার সেবনে 

পরিহরি নিদ্রা পুনঃ জাগিল! ভারতী । 

দেবীর প্রসাদে তৃূমি পশিলা সাহসে 

সে বিষম দ্বার দিয়া বিষম নরকে, 

যে বিষম দ্বার দিয়া, ত্যজি আশা, পশে 

পাপ প্রাণ, তুমি, সাধু, পশিল। পুলকে। 

যশের আকাশ হ'তে কভু কি হে খসে 

এ নক্ষত্র? কোন্‌ কীট কাটে এ কোরকে? 

রাজ। ভিক্তর ইমানুয়েল এই কবিতাটি পড়ে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন 

এবং তার পরিবার-সচিবের মারফত ন্থীয় নামাঙ্কিত একটি পত্র 
লিখে মধুস্থদনকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। রাজ-পরিবারের সচিব 
মধুস্থদনকে লিখেছিলেন £ 


'*০1106 1069 105 2051150 3061:21617) 1085 
16021৮650 002 0০06100 01) 1021006 10101) 5০00 189৮০ 5০0 
£9০100515 0661:60 01) 0106 0০0951018 0£ 006 ০6106- 
18815 0৫ 001: 1901012910০, 

[713 [10217191 7$191550 1095 10910 10) 11521 
58015900101 0086 00০ 70000908190 8130 150016 
1)2107005 0£ 005 [0911817 £2101015 21705 21 2০100 
00 005 $100125 046 002 (52176952100. 10০ /210010765 
ডা10 101585015 006 01121060291 00721) 71010 5০ 
06516 00 01206 01 61০ £0৮০ ০ 48115101617 2150 
1০ 00111550096 006 10901306196 85 000 ৬€াঠে 0150215 
161) [0915 11] 562 2000100101191)20 161 21150101009 
06507) 06 10210760106 1006 1910) 11] 0116 06 
01161) ভা1010 005 8001061),--- 


সঙ 


মধুসদন ফ্রান্সে অবস্থানকালে 'মুভদ্রাহরণ নামে একটি কাব্যও 
রচনা করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু তাও “দ্রৌপদীর স্বয়স্বরের মতো 
বেশী দূর এগোয়নি। তিনি তার “তিলোত্তমাসস্ভব কাব্যকে নৃতন 
ক'রে লিখতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সে চেষ্টাও তিনি শীদ্রই ত্যাগ 
করেছিলেন। তিনি তিলোত্বমাসম্ভব কাব্যের ইংরেজী অন্ুবাদও কিছুটা 
করেন। এ সময়ে তিনি ফরাসী কবি লা ফতেনের অনুকরণে কতকগুলি 
নীতিগত কবিতাও লেখেন-_“ময়ুর ও গৌরী”, “কাক ও শৃগালী” “রসাল 
ও ত্বর্ণলতিকা'। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্বের শেষভাগে মধুল্থদন ভের্দাই থেকে 
চতুর্দশপদী কবিতাগুলি, এবং অসমাপ্ত কাব্যাংশগুলি কলকাতায় পাঠান। 
এসব কবিতা একত্রিত ক'রে “তুর্ঘশপদী কবিতাবলী' নামে একটি 
কাব্যগ্রন্থ স্ট্যানহোপ প্রেসের মালিক ঈশ্বরচন্দ্র বত কোম্পানী ১৮৬৬ 
সালের ১লা আগস্ট প্রকাশ করেন। চতুর্দশপদী কবিতাবলী*ই 
মধুস্থদনের শেষ কাব্যগ্রন্থ । নগেন্দ্রনাথ সোম লিখেছেন £ « “সমাপ্তে 
নামক কবিতায় চতুর্দশপদী কবিতাবলী” সমাপ্ত। এই কবিতায় 
মধুস্ুদনের কবি-জীবনেরও যবনিকাপাত হইয়াছে ।”__একথা৷ সত্য । 


১৮৬৫ সালের শেবাশেষি মধুন্দন ব্যারিস্টারি পরীক্ষার জন্টে 
প্রস্তুত হওয়ার ইচ্ছায় সপরিবারে ইংলগ্ডে চলে এলেন। বিদ্ানাগরের 
কৃপায় আথিক দুশ্চিন্ত। তার অনেক পরিমাঁণেই এখন লাঘব হয়েছিল। 
সংস্কৃতবিদ্‌ পণ্ডিত গোল্ড্ট,কার মধুক্্‌দনকে এখানে লগ্ন বিশ্বাবিষ্ালয়ে 
বাংলা ভাষার অধ্যাপকের পদে নিধুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এ 
পদটি অবৈতনিক হওয়ায় মধুস্দন এই সম্মান প্রত্যাখ্যান করলেন । তিনি 
১৮৬৭ সালের ১৭ই জানুয়ারি বিষ্ভাসাগরকে লেখা! তার পত্রে জানান £ 
[1 00105000106 (0 আ)010) 5০00 108০ 290 90000 
16210 ) ৪5 ৬615 81250005 0013961015১ 006 1 6010 17117) 
019170]5 0786 1 আ৪5 0০9০ 009০: 6০ 1152 17) 12175125170 
ভ100006 2 11910050102 52121 ***” 


২৬৪ 


পরীক্ষায় পাশ কর! মধুসূদনের জীবনে কখনও কঠিন হয় নি, 
ব্যারিস্টারির ক্ষেত্রেও হ'লো৷ না। তিনি ১৮৬৬ সালের ১৭ই 
নভেম্বর গ্রেজ, ইন্‌ থেকে ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় পাশ ক'রে বেরুলেন। 
পরীক্ষা দিয়েই মধুন্দন আবার সপরিবারে ফ্রান্সে চলে এসেছিলেন । 
সেখান থেকেই তিনি পরীক্ষার ফল জানতে পারলেন এবং স্বদেশে 
ফেরার সংকল্প বিষ্ভামাগরকে ১৮৬৬ তারিখের ৯ই ডিসেম্বর একটি 
পত্রে জানালেন £ 
[20 007 10, 7181)06 161, 17 9101], 001 ভআ০ 
£212 1152 1)216 001 1695 1001795% 01021) 17 20519170. 
16 006 10911) 10 210101:0920101175 05 19501011106 10001), 
[17002 00 128০ 70012 05 612 700101025 50920061 
01602 56617 01708152100 16901) 08100052000 00০ 
০811] 12171 0176100915১ 1056 10 892 ০001: 1170191) 
ড/11)621 2310116. 
মধুসূদন জানালেন যে, তিনি তীর স্ত্রী ও পুত্রকম্ঠাকে ফ্রান্সে রেখে 
একাই দেশে ফিরতে চান। বিষ্তাসাগর তাকে সপরিবারে দেশে 
ফিরতেই পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাই তিনি এ পত্রে লিখলেন £ 
[22177259015 210696 010. 10600 180 0086 1 
12) 08091016০06 05900 001 901০2 1150615, 00 11) 
61019 10096661, [ 60111 ০0. 2012 1015190 05 00০ 1062 
6096 1151105 1 [7010109 15 0221, [70০৬০1: 50:217£6 
606 25961:001), 100161)6 20062: 6০ 5০00১ 1 853016 5০8৫ 
6786 501002 15 006 ০1)6219695 009:1061 0£ 61১2 £1002 
17) 101) 1:5502005."- 
তাই তিনি স্থির করেছিলেন, যতোদিন না ব্যারিস্টারিতে 
তার আয় ঠিকমত শুরু হয়, ততোদিন তিনি ফ্রান্সেই তার পরিবারকে 
রাখবেন। মাসে ছু শ থেকে তিন শ টাকা হ'লে ইউরোপে তীর স্ত্রী ও 


হস 


পুত্রকন্তার ভালোভাবেই চলে যাবে। আর তিনি একটি দোতলা 
বাড়ির উপরতল। ভাড়া নিয়ে একজন পাঁচক ও একজন চাকর নিয়ে 
কলকাতায় থাকবেন। 

বিগ্ভাসাগর-প্রেরিত টাকা সময়মতো পৌছায় মধুস্থদন ১৮৬৭ 
রীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি একাকীই ব্বদেশেখ্বওনা হলেন এবং যথাসময়ে৷ 
স্বদেশে ফিরলেন। এইভাবে প্রবাসে মধুসূদনের অতি মূল্যবান 
জীবনের পাঁচ বংসর অতিবাহিত হ'লো৷। এ পত্রে মধুস্দন লিখেছিলেন £ 
[0 10 1605910)5 00 05 5০22 এ বৃক্ষে কি ফল ফলিবে!” 
কেবল মধুসথদন নয, তাঁর সকল গুভাকাজক্ষী বন্ধু ও অনুরাগীই তা 
সাগ্রহে লক্ষ্য করতে লাগলেন। 


০০০০ 


১২ 
আশ। কুহকিনী 


১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়াতেই মধুস্দন ব্বদেশে 
ফিরলেন। বিগ্তাসাগর তার বন্ধু স্ুকিয়া স্টীটের রাজকৃষ্ণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনের বাইরের অংশে দোতলার ঘরগুলি 
মধুস্দনের থাঁকার জন্তে ইউরোপীয় রুচি অনুযায়ী সজ্জিত ক'রে 
রেখেছিলেন। কিন্তু মধুস্দন সে বাড়িতে না উঠে উঠলেন সাহেব- 
পাড়ার স্পেনসেস্‌ হোটেলে । হোটেলটি ছিল রাজভবনের পশ্চিম 
দিকে। এই হোটেলে থাকা যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য ছিল। স্মুতরাং 
মধুস্দনের এ হোটেলে ওঠা ও বাস করা নিতান্তই অবিরেচনার কাজ 
হয়েছিল। তিনি যদি বিদ্যাসাগরের ব্যবস্থা মতে। বাঙ্গালী-পল্লীতে 
থাকতেন এবং জীবনযাত্রীর মান ও ব্যয় হাস করতেন, তবে তাকে 
নিশ্চয় আবার এতো তাড়াতাড়ি সংকটের সম্মুখীন হ'তে হ'তো না। 
এই হোটেলে তিনি আড়াই বছর ছিলেন। ১৮৬৯ গ্রীষ্টাকে তিনি 
কিছুদিন মিসেস্‌ হেরিংস্‌ হোটেলে ছিলেন। 

কলকাতায় পৌছার অল্পকাল পরেই ২শে ফেব্রুয়ারি তিনি 
হাইকোর্টে ব্যারিস্টাররূপে যোগদানের অনুমতি চেয়ে হাইকোটের 
প্রধান বিচারপতি বানস পীককের কাছে আবেদন করলেন। 
বিচারপতি গীকক তার আবেদন মঞ্জুর করতে চাইলেন এবং তাকে 
লকৃ, বেলী, নরম্যান, কেম্প, গ্লোভার, সিটন্কার প্রভৃতি বিচারপতির! 
সমর্থন করলেন। কিন্তু বিচারপতি জ্যাকলন ও ম্যাকৃফারসন বললেন, 
“আগে এ'র চরিত্র সম্পর্কে তদন্ত করা হ'ক।” বিচারপতি সিটন্কার 
ও বিচারপতি শম্তুনাথ পণ্ডিত মধুস্দনের চরিত্র হাইকোর্টে তার 
প্রবেশাধিকার পাওয়ার সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলে লিধলেন। বিচারপতি 


গণ 





জ্যাকসন ও ম্যাকৃফারপন ছিলেন ঘোর ভারতীয়-বিদ্বেষী । ভারতীয়রা 
ব্যারিস্টাররূপে হাইকোর্টে যোগদানের স্থুযোগ যতো! কম পায়, সেজন্টে 
তার৷ যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। এ দেশীয় কিছু ব্যারিস্টারও মধুস্দনের 
মতো৷ একজন প্রতিভাবান, ইংরেজী ভাষায় সুপপ্ডতিত ও সুবক্ত1 ব্যক্তি 
যাতে তাদের প্রতিদ্বন্বিরূপে আবিভূ্তি হ'তে না পারেন, সেজন্যে 
সচেষ্ট হলেন । তার! মধুসুদনের চরিত্র সম্পর্কে নানা কাল্পনিক কুৎসা 
রটাতে লাগলেন । এর ফলে যেসব বিচারপতি প্রথমে তার প্রবেশাধিকার 
অনুমোদন ক'রে মত দিয়েছিলেন, তাদেরও অনেকে সমর্থন প্রত্যাহার 
ক'রে নিলেন। এই অবস্থায় প্রধান বিচারপতি বান পীকক নিজের 
পরিপূর্ণ ইচ্ছাসত্বেও মধুস্দনকে হাইকোর্টে প্রবেশাধিকার দিতে 
ইতস্তত করতে লাগলেন । বিচারপতি শন্তুনাথ পণ্ডিত তখন মধুস্দনকে 
তার চরিত্র সম্পর্কে এদেশীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করতে 
পরামর্শ দিলেন। 

মধুস্দন গুথমে তার আবেদনপত্রের সঙ্গে দিগন্বর মিত্র প্রভৃতি 
কয়েকজনের প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন। কিন্তু সেগুলি যথেষ্ট নয় 
বিবেচনা ক'রে তিনি এখন আরও কিছু প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করতে 
বাধ্য হলেন। তাকে সানন্দেই প্রশংসাপত্র দিলেন রাজা কালীকৃষ্ণ 
কুমার হরেন্দ্রকৃ্ণ, রমাঁনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 
প্রসম্নকূমার সবাধিকারী, রাজকৃষ্ণ ব্যানার্জী, বায় বাহাছর কৃষ্ণকিশোর 
ঘোব, অনুকূল মুখোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র চৌধুরী, অন্নদাপ্রসাদ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ মিত্র, যতীন্্রমোহন ঠাকুর, হারালাল শীঙগ, 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্যারী্টাদ মিত্র, টিপু স্থুলতানের পুত্র গোলাম 
মহম্মদ, রাজেন্দ্র মল্লিক, দেবেন্দ্র মল্লিক প্রভৃতি বনু বিশিষ্ট ও জস্ত্াস্ত 
ব্যক্তি। ফলে হাইকোে মধুস্দনের প্রবেশাধিকার রোধ করা সম্ভব 
হ'ল না। হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চ, ১৮৬৭ সালের ৩রা মে মধুস্থদনকে 
হাইকোের আডতোকেটরূপে যোগদানের অনুমতি দিলেন। 

মধুসূদন সম্ভবত বন্ধুদের চেষ্টায় ও নিজের পূর্বখ্যাতির ফলে 


বগা 


গোড়ার দিকে যথেষ্ট মামলা পেতে শুরু করেন। তা থেকে তার যে 
বেশ আয়ও হ'তে থাকে, এ সময়ে গৌরদাস বসাককে লেখা তার 
একটি চিঠি থেকে তা বেশ বোঝা যায়। মধুস্থ্দন লেখেন ঃ 
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কিন্তু আইনব্যবসায়ে মধুস্দনের স্চনা আশাপ্রদ হ'লেও তিনি 
এই ব্যবপায়ে আশান্ুৰপ উন্নতি কবতে পারেন নি। যে মনোমোহন 
ঘোষ ইংলণ্ডে মধুস্দনের অনুবাগী সহচর ছিলেন, তিনি আই. সি. 
এস. পবীক্ষা বিফল হওয়ায় তার ব্যারিস্টারি শিক্ষাব ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
মধুনূদন বিগ্ভাপাগরকে লিখেছিলেন £ 
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একথা সত্য, সে যুগে মধুস্দনের মতো! ইংরেজী-জানা ভারতীয় 
অতি অল্প ছিলেন । কিন্তু ইংরেজী জানাই যে ব্যারিস্টারি ব্যবসায়ের 
প্রধান কথা নয়, তা মনোমোহন ঘোষই প্রমাণ ক'রে দেখিয়েছিলেন । 
মনোমোহন ঘোষ ব্যারিস্টারি ব্যবসায়ে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছিলেন । 
কিন্তু ইংরেজী ভাষায় স্থুপপগ্ডিত ও স্ুবক্তা মধুস্থদন তাতে সাফল্য লাভ 
করেন নি। হিন্দু প্যাট্রিয়টের সম্পাদক লিখেছিলেন, 400191)60 
0 006 189 0£ 0060 106 ( মধুসূদন ) ৪3 1906 006 11221 
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ভার ব্যারিস্টারি-ব্যবসায়ের প্রধান অন্তরায় ছিল তার কঠস্বর। 
মধুন্থদনের কৈশোর ও যৌবনের সে মধুর কণম্বর আর ছিল না-_দূর 
মাদ্রাজ প্রবাসেই বসস্ত রোগের ফলে বা অতিরিক্ত মগ্পানের ফলে 
বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি উচ্চকণ্ে বক্তৃতা করায় তার ভগ্ন 
কণন্বর বিচারকদের কাছে গ্রীতিকর মনে হ'তো না । 

তাছাড়া বিচারকদের মনস্তুত্রি সাধনের চেষ্টা করা তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ 
ছিল। তিনি অনেক সময় বিচারকদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক ও বাদামুবাদ 
করতেন এবং তাদের মুখের উপর রূঢ় সত্য কথা বলতেও কুষ্ঠিত হতেন 
না। একবার বিচারপতি জ্যাকৃমন মধুস্দন উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা করায় 
বিরক্ত হয়ে মধুস্দনকে বললেন £ “ [1০ ০০০0 00615 5০৪. £০ 
01650 51015, 006 000:0 1085 6815. মধুস্দন লজে সঙ্গে 
জবাব দিলেন) “336 01৪65 6০০ 19206, 0 [,010.৮ (ইংরেজীতে 
“লম্বা কান আছে” বলার অর্থ গাধার সঙ্গে তুলনা করা ।) তার বন্ধু 
গৌরদাস তাকে বিচারকদের সঙ্গে বাদানুবাদ না করতে পরামর্শ 
দিয়েছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন £ 17411017921] ০৪7) 17:61 
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তার ওপর ছিল মধুস্দনের সাহিত্য ও নাটকের নেশা। 
সাহিত্যালোচনা বা নাট্যাভিনয় সম্পর্কে আলোচনা পেলে মধুস্থদন 
মামলার কথা ভুলে যেতেন। তিনি সাহিত্যিক ও নাট্যরসিক বন্ধুদের 
নিয়ে মেতে উঠতেন। এইসব নানা কারণে মধুস্দন ব্যারিস্টীরি- 
ব্যবসায়ে আশানুরূপ উন্নতি করতে পারেন নি। কিন্তু তা সত্বেও তিনি 
যদি অমিতব্যয়ী না হতেন, তবে তিনি যা আয় করতেন, তাতে তার 
অস্ুবিধা হতো না । কিন্তু তিনি যে রাজোচিত মন নিয়ে জন্মেছিলেন, 
তাতে “মিতব্যম্িতাঁ ঝলে কোনও শব্দের স্থান ছিল না। তাই 
অর্থচিন্তা তার অন্যান্ত চিন্তাকে সর্বদাই আচ্ছন্ন ক'রে রাখতো । 


চট, 


আইন-ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য যে দীর্ঘ ধের্য ও সংযমের 
প্রয়োজন হয়, তা-ও মধুস্থদনের বিন্দুমাত্র ছিল না। ইংলণ্ডে কয়েক 
বৎসর অত্যন্ত উদ্বেগ ও অশান্তির মধ্যে কাটানোর ফলে মধুস্দনের 
শারীরিক ও মানসিক শক্তিও অত্যধিক পরিমাণে হাস পেয়েছিল। 
ভূদেববাবু বিলাত-প্রত্যাবৃত মধুল্দন সম্পর্কে বলেছেন £ 
বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া মধু একবার আমার নহিত 
চাঁচুড়ার বাঁটাতে দেখা করিতে আসিয়াছিল। তখন তাহার পূর্বের 
মত চেহার। ছিল না। চক্ষু আর সেরূপ সমুজ্জল ছিল না, পূর্বের 
মত সেই অতি সুমিষ্ট স্বর এক্ষণে অন্যরূপ ধারণ করিয়াছিল, 
ঠোট পুরু এবং শরীরও স্থূল হইয়াছিল। মধুর পোশাক সাহেবী, 
কিন্তু আমার সহিত কথাবার্তীর পর কিরূপ মনের ভাব উপস্থিত 
হওয়ায় মধু কাপড় চাহিল, বলিল, “আমাকে কাপড় দেও, আমি 
কাপড় পরিয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া খাইব।৮ এ সময়ে মধুর মনে 
কি ভাব উপস্থিত হইয়াছিল তাহ! ঠিক বলা যায় না। বোধ হয়, 
আমার মনে তখন যাহা হইয়াছিল তাহার মনেও তাহাই হইয়া 
থাকিবে। আমার মার কথা মধুর স্মরণ হইয়া থাকিবে, কিন্ত 
আমি সে সময়ে মুখ ফুটিয়া তাহার নিকট আমার মার নাম 
আনিতে পারিলাম না, কারণ এ মধু আর সে মধু ছিল না। 
নে মধু প্রকৃতির হস্ত-বিনিমিত প্রোজ্জল প্রতিভাসম্পন্ন এবং যশো- 
লিগ্ন, পবিত্র মানবরত্ব ছিল, কিন্তু এ মধু এক্ষণে বিজাতীয় 
শিক্ষা ও সংসর্গে বিকৃত, অনুকরণাধিক্যে মলিনীকুত এবং কবির 
চক্ষে “নিমে দত্তে্” আদর্শাভৃত। 
ভূদেববাবুর এই বর্ণনা অতীব সত্য ছিল। যে মধুস্দন বাংল! 
সাহিত্যে মধুচক্র রচনা করেছিলেন, বিলাত-প্রত্যাগত মধুস্দন আর 
সে মধুস্দন ছিলেন না। তার স্জনীশক্তি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়েছিল, 
তবে পূর্বের মতো৷ তিনি এখনও নাট্যামোদী ছিলেন। তিনি আর কোনও 
নৃতন নাটক রচনায় হাত না দিলেও নাট্যাভিনয় সম্পর্কে ভার 


৯৭১ 


উৎসাহের সীম! ছিল না। তিনি যখন বিলাতে ছিলেন, তখন ১৮৬৫ 
খ্রীষ্টাব্দে “একেই কি বলে সভ্যতা ? প্রহসনটি এবং ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে 
“কৃষ্ণকুমারী” নাটকটি শোভাবাজার 'থিয়ে্রিক্যাল সোসাইটি কর্তৃক 
অভিনীত হয়েছিল। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তার পদ্মাবতী” নাট কখানিও 
কলকাতার বহু ধনী গৃহে অভিনীত হয়েছিল। মধুস্দন ফিরে আসার 
পর গরানহাটার “বেঙ্গল আযমেচার থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি” তার 
'পন্মাবতী” নাটকখানি ১৮৬৭ গ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর অভিনয় করে। 
কঞ্টেকজন ধনীপুত্র এই অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। তার! 
মধুন্দনকে প্রায়ই এই নাটকের বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্যে নিয়ে 
আসতেন এবং আশ্ীতিভোজে আপ্যায়িত করতেন। নগেন্দ্রনাথ মোম 
তার মধুস্থৃতিতে লিখেছেন £ 
পদ্মাবতী” নাটক প্রথমে আগ্ভোপাস্ত গঞ্ভে লিখিত হয়। 
তাহারা তাহাকে এ নাটকের কিয়দংশ অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিয়া 
দিতে অনুরোধ করিলে, মধুস্থ্দন বলেন, 'তবে বুড়ী বেটীকে ডাকি? । 
পরে তাহাদিগকে বলিলেন, “তোরা লেখাপড়া ত কিছু করিস নি, 
তোদের ভিতর কি কেউ কলম ধরতে পারে £ তখন মণিলাল 
সেন নামক ছোট-আদালতের জনৈক উকীল কাগজ কলম লইয়া 
বদিলেন। মধুস্দন তখন নাটকের অঙ্কের গগ্যাংশ দেখিয়া, 
এমনিভাবে অমিত্রাক্ষর ছন্দে উক্ত অংশ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন 
যে, সকলের মনে হইল, তিনি পুস্তক দেখিয়া শ্রুতিলিখন 

(41050101 ) লিখাইতেছেন। 

*পল্মাবতী” নাটক আছগ্যোপাস্ত গগ্ভে রচিত হয়েছিল, সত্য। কিন্তু 
গরানহাটার শৌখিন নাট্যসম্প্রদায় যখন “পল্লাবতী” নাটক অভিনয় 
করেছিলেন, তা মুদ্রিত পুস্তক থেকেই করা হয়েছিল। তখন এ 
নাটক আগ্ভোপাস্ত গগ্ভে ছিল না। মধুন্দন “পদ্মাবতী” নাটক 
“আগ্ঠোপাস্ত গণ্ঠে রচনা করলেও পাগুলিপিতেই তিনি কিছু কিছু অংশ 
পরিবতিত ক'রে অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখেছিলেন। 'পল্মাবতী” নাটক 
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“তিলোত্বমাসম্তব কাব্যের আগে প্রকাশিত হওয়ায় অনেকেরই এই 
ভূল ধারণা হয়েছিল বা এখনও প্রচলিত আছে যে, মধুনুদন “পদ্মাবতী 
নাটকেই আমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। সম্ভবত 
পন্লাবতী' নাটকের আরও কোন কোন অংশ তিনি এ নাট্য সম্প্রদায়ের 
জন্য অমিতাক্ষর ছন্দে পরিবতিত ক'রে দিয়েছিলেন । তবে সেসব অংশ 
আর পরবর্তী সংস্করণে মুদ্রিত গ্রন্থে ২ংযোজিত হয় নি। 

মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
ও মধ্যম পুত্র সত্যেন্্নাথ ঠাকুরের সঙ্গে মধুস্দনের খুবই সৌহার্দ্য 
ছিল। হেমেন্দ্রনাথের বাড়িতে এ সময় “বুঝলে কি না” প্রহসনের জবাবে 
ণকিছু কিছু বুঝি" প্রহসনখানি অভিনীত হয়েছিল -_-১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের 
২রা নভেম্বর । প্রহসনটির অভিনয়কালে মধুন্দন উপস্থিত ছিলেন। 
অভিনয় এতো! ভালে। হয়েছিল যে, মধুস্দন ব'লে উঠেছিলেন £ 
“মৃত্তিকে রে বাবা, মৃত্তিকে ৮ অর্থাৎ এই অভিনয়ের তুলনায় অন্তান্ত 
সব অভিনয়ই মাটি। 


বিলাত থেকে ফেরার পর মধুন্দন আইন-ব্যবসায়, বন্ধুবান্ধবদের 
সঙ্গে নাহিত্য-চর্চা, হোটেলে বন্ধুদের গ্রীতিভোজে আপ্যায়ন, বন্ধুদের 
বাড়িতে বা বাগানবাড়িতে গ্রীতিভোজ, সমাদর বা নংবর্ধনা লাভ এবং 
নাট্যাভিনয় নিয়ে মেতে থাকতেন। এক বছরের মধ্যে তার মাসিক 
আয় এক হাজার থেকে দেড় হাজার পর্যন্ত উঠেছিল। তিনি মফন্বলেও 
মামলা চালাতে যেতেন, ফলে বাংলাদেশের নান! স্থলেই বিপুলভাবে 
অভ্যধিত হতেন। কিন্তু যে কারণেই হ'ক, এর বেশি আর তার আয় 
বাড়েনি। বরং তার পশার ও আয় ক্রমেই হাস পাচ্ছিল। অন্য পক্ষে, 
আয় হিসাবে ব্যয় করতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না। তিনি যা আয় 
করতেন, তাতে ভার হোটেলের ব্যয়, ফ্রান্সে পত্বী ও পুত্রকন্তাদের 
নিয়মিত টাক পাঠানো, অকৃপণ দান ও বকশিস প্রভৃতির জন্যে বিপুল 
অর্থ সঙ্থুলান সম্ভব ছিল না। তিনি স্পষ্টই বলতেন, বছরে চল্লিশ 


মধুস্থদন--১৮ ২৭৩ 


হাজার টাকার কমে কোন ভদ্রলোকের চলা সম্ভব নয়। কিন্ত 
ব্যারিস্টারি ব্যবসায়েও তার সর্বোচ্চ আয় কখনো৷ বছরে বিশ হাজার 
টাকার উপরে ওঠেনি। 

ফলে তিনি সর্বদাই খণ সংগ্রহ ক'রে দেওয়ার জঙ্কে বিচ্ভাসাগরের 
দ্বারস্থ হুতেন। বিষ্াসাগর মধুস্দনকে এতোই স্েহের চক্ষে 
দেখতেন যে, তার সকল অবিবেচনাই তিনি ক্ষমা করতেন। 
তিনি মধুসথ্দনের জন্তে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির বাইরের অংশ 
সজ্জিত ক'রে রেখেছিলেন। কিন্তু মধুস্দন সাহেব-পাড়ায় সাহেবী 
কেতায় হোটেলে ওঠায় যে অবিবেচনা এবং বিদ্যাসাগরের পরামর্শের 
প্রতি যে উপেক্ষা দেখিয়েছিলেন, তা যে কোন সাধারণ মানুষকে 
মধুন্দনের প্রতি বিরূপ করতে যথেষ্ট ছিল। মধুস্্দনের অমিতব্যয়িতা, 
তার পাশ্চাত্য সমাজের অন্ুকরণের আধিক্য, তার অপরিমিত মন্ভপান, 
সব কিছুই বিদ্ভালাগর অত্যন্ত ক্ষমার চক্ষেই দেখতেন। বিদ্যাসাগরের 
এই মনোভাব সম্পর্কে গৌরদাম ঠিকই লিখেছেন £ 
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কিন্তু বিষ্ঠাসাগরের এই ধারণা ও আশা পুর্ণ হয় নি। পরে তিনি 
তাই হতাশ হয়ে বলেছিলেন, “তাকে ঈশ্বরচন্দ্র কেন, ঈশ্বরও রক্ষা 
করতে পারবেন না ।” 

মধুস্দনের অমিতব্যয়িতা তার নিজের ভোগবিলাসের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর দানশীলতাও ছিল অপরিসীম। তিনি 
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ভূত্যদের সাধারণ কাজের জন্তেও প্রায়ই বকশিস দিতেন এবং সে 
বকশিস কখনে! দশ টাকার নিচে নামতে। না। তার যুক্তহস্ততা সম্পর্কে 
একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে । একদিন তিনি একটি ঠিক 
গাড়িতে ক'রে বিদ্যাসাগরের বাড়িতে গিয়ে পৌছলেন। তিনি গাঁড়ি 
থেকে নেমে গাড়োয়ানকে একটি মোহর দিলেন। এই অপব্যয় 
সম্পর্কে সাবধান হওয়ার জন্টে বিচ্তানাগর (যিনি দানের জন্য 
চিরম্মরণীয় ) উপদেশ দিলে মধুস্দন বললেন, “বিদ্যাসাগর, আজ ছুদিন 
ধরে এ গাড়োয়ান আমাকে গাড়িতে ক'রে নানা জায়গা! নিয়ে গেছে। 
ওকে .আর এমন কি বেশি দিলাম? একবার একজন নিজের অভাব- 
অনটনের কথ! জানিয়ে মধুস্্দনের কাছে কিছু টাকা চাইলে! । 
মধুস্দন সঙ্গে সঙ্গে তার পকেটে যা ছিল, লব তাকে দিয়ে দিলেন। 
এ সময় এক বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, “ওকে কত 
দিলেন?” অমধুস্থদন বললেন, “1২91 টব 2৪2) 10005 300 
106৮6]: ০081)05 [0801865.% 

“সমাঁজ-দর্পণ” কাগজের সম্পাদক মধুস্দনের চরিত্র সুন্দরভাবে 
বিশ্লেষণ করেছিলেন। তিনি মধুন্দনকে অলিভার গোল্ডন্মিথের সঙ্গে 
তুলনা করেছিলেন । গোল্ডন্মিথও এরূপ অমিতব্যয়ী ছিলেন এবং 
অমিতব্যয়িতার ফলে তিনি অর্থসংকটে পড়লে ডঃ স্তামুফেল জনসন 
অর্থ সাহায্য দিয়ে তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করতেন, কিন্তু শেষ পর্যস্ত উদ্ধার 
করতে পারেন নি। সমাজ-দর্পণ সম্পাদক লিখেছিলেন £ 

মাইকেল অসাধারণ মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি কখন কখন 
স্প্ই বলিতেন, ৪০১০০ চল্লিশ হাজার টাকা বৎসরে না হইলে 
ভদ্রলোকের কিরূপে চলিতে পারে? আমর! ভাবিয়। দেখিয়াছি, 
মাইকেলের অনেকটা ধরন গোল্ডন্মিথের সহিত এক হয়। 
গোল্ডন্মিধ কখনও শান্তিভোগ করিতে পারেন নাই । আমোদ- 
প্রিয়তা বিষয়ে মাইকেল তাহার অপেক্ষা অতিরিক্ত বলিয়া বোধ 
হয়। গোল্ডম্মিথ উলঙ্গ হইয়া অর্থীকে সর্বস্ব দান করিতেন; 
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আমাদের মাইকেলও এরূপ ছিলেন। ঘরে খাবার নাই, স্ত্রী- 
পরিবারের ভরণপোষণ নির্বাহিত হওয়াই ক্লেশকর,। অথচ 
মাইকেলের দানশক্তি কমে ন1। 

***আমরা এস্থলে ইহাঁও বলি যে, মাইকেল গোল্ডন্মিথের 
অপেক্ষা উন্নতমনা ছিলেন। যে জনসন তাহার এত উপকার 
করিতেন, গোল্ডশ্মিথ তাহারই ঈর্ষা ও নিন্দা ন! করিয়া থাকিতে 
পারিতেন না। আমাদের মাইকেল বিগ্ামাগর মহাঁশয়ের নিকট 
উপকৃত হইয়া চিরকাল তাহার আনুগত্য ত্বীকার করিয়া গিয়াছেন। 
মান্রাজে ও ইংলগ্ডে দীর্ঘকালের দেন্দশাও মধুস্ুদনকে অর্থ সম্পর্কে 

সতর্ক করতে পারেনি । তিনি যখন মাদ্রাজে ছিলেন, তখন ছিলেন 
অপরিচিত যুবক। কিন্তু তিনি যখন ইংলণ্ডে ছিলেন, তখন ছিলেন 
স্বিখ্যাত কবি এবং জমিদারির মালিক। বিদ্যাসাগরের কৃপায় তিনি 
বু হাজার টাকা খণ লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই খণ 
পাওয়ার সুযোগ এবং ব্যারিস্টারি ব্যবসায় থেকে অনুর ভবিষ্যুতে 
বিপুল অর্ধোপার্জনের আশ! তাকে আরও অমিতব্যয়ী ক'রে তুলেছিল । 
তিনি কেবল বিগ্ঠাসাগরের মারফতই নয়, অন্ঠান্ত যে কোনও ত্বৃত্রে 
খণ পাওয়ার সুযোগ থাকলেই খণ গ্রহণ করতেন। পুরাতন খণ 
শোধ করাও ষে একান্ত প্রয়োজন, মে বোধটুকুও যেন তিনি হারিয়ে 
ফেলেছিলেন। তিনি প্রচুর খণের বোঝা নিয়েই ইউরোপ থেকে 
দেশে ফিরেছিলেন। বিদ্যাসাগরের পরামর্শ না শুনে স্ত্রী এবং পুত্র 
কন্ঠাকে ইউরোপে রেখে এসেছিলেন এবং এখানে বাসা ভাড়া ক'রে 
না থেকে হোটেলে উঠেছিলেন । ফলে আধিক সংকট, মানসিক উদ্বেগ 
ও ছুৃশ্চন্তা তার চিরসঙ্গী হয়ে উঠেছিল। দেশে ফেরার প্রথম বংসর 
থেকেই তিনি এখানে আবার খণ গ্রহণ করতে শুরু করেছিলেন। 
অন্য কোনও উপায়ে খপলাভ সম্ভব না হ'লে বিষ্ভাসাগরের কাছেই 
ভুটতেন। বিদ্যাসাগরকে খণ সংগ্রহ ক'রে দেওয়ার জন্যে বার বার 
'অনুরোৌধ করতে তাঁর বিন্দুমাতরও ছিধা, কুষ্ঠা, সংকোচ, লঙ্জ। কিছুই 
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ছিল না। বাঙ্গালী জাতি তাকে বাঙ্গাল! - সাহিত্যে প্রবেশের প্রথম 
থেকেই দুহাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিয়েছিল, তবু নিজের অবিবেচন! 
ও অমিতব্যয়িতা তাকে যে বিপদের মধ্যে ক্রমাগত টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, 
সে বিষয়ে সতর্ক না হয়ে তার প্রতি নির্দয়তার দায়ে দায়ী ক'রে 
বাঙ্গালী জাতিকে তিরস্কার করতেও তিনি বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন নি। 
তাই বিচ্ভাসাগরকে লেখা এঁ সময়ের মধুস্দনের অনেক চিঠি তার 
প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির উদ্রেক না ক'রে বিরক্তিরই উদ্রেক কৰে। 
বিলাঙ থেকে ফেরার প্রথম বছরেই তিনি অন্ুস্থ বিদ্যাসাগরকে 
লেখেন £ 
ঢু 20) 5190 9০0 21০ 0206217 60 1 2৮ 900 0০ 
£০6 100০ 2. 00072598190 1000 1২5. 100) 001909০০901 60: 
[700006, 1 010 1090 06213 2, 11591 01 50100107018 
[179] 1112 10036 00 0095০ ভ্1009 501::001)0 5090১ 1 
91)01010 10651086500 251: 5000 0০ 1185091০ ড০০1:521 
89817) 01 ]া)গ 20০01) 25192019115 85 010 91191 19 
83571177117 ড72111102 20100065. 006 01001151) ৪ 136178211, 
ড00 212 2. 10081) 0100 1 102116ড০ 00 ডা০৫10 11510 
21) 00106 00 1061 2. 1161)0 10 97101) 019099 95 ]ু 210) 
1.1 19001 ভা102 15 21000502015 099 1 29 1061) 
1115 1006 0০ 5০00. 2100 1 210 01200] 1০1191695.-". 
বি্াসাগর এ সময়ে নিজেও অত্যন্ত অনুস্থ ছিলেন। বিধবা- 
বিবাহের ব্যাপারে অত্যধিক অর্থব্যয় করায় নিজেও আধিক সংকটে 
পড়েছিলেন। তবু তিনি যথাসাধ্য মধুস্দনকে সাহায্য করেন। কিন্তু 
ইউরোপে থাকার সময়ে মধুস্ুদনকে তিনি শ্রীশ বিষ্ভারত্বের কাছ থেকে 
যে পাচ হাজার টকা খণ ক'রে পাঠিয়েছিলেন, সেই পাঁচ হাজার 
টাকার জন্য শ্রীশ বিদ্ভারত্ব বিদ্াসাগরকে উত্যক্ত ক'রে তুলেছিলেন । 
বিদ্যাসাগর এ খণ শোধের জন্য নধুস্দনকে লেখেন। ১৮৬৭ শ্রীষ্টাবের 
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নভেম্বর মাস থেকে মধুল্দনের শরীর ভালো! যাচ্ছিল না। তার ওপর 
তিনি ঘোড়ার গাড়িতে ওঠার সময়ে পা পিছলে পড়ে পা ভেঙে 
শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। বিষ্ভানাগরের চিঠি পেয়ে মধুস্দন 
লেখেন £ 
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মধুস্ুদন যেভাবে জীবনযাপন করছিলেন, ত1 দেখে -পাওনাদারদের 
সহজেই মনে করার কথ যে মধুস্দন তাদের প্রাপ্য সম্বন্ধে অমনোযোগী 
ও উদাসীন । সুতরাং তাদের প্রাপ্য সম্পর্কে তাগাদা! দেওয়া, গীড়াপীড়ি 
করা, মামলার ভয় দেখানো, কিছু অস্বাভাবিক ছিল না। পাওনা- 
দারদের গীড়াপীড়িতে বিষ্ঠাসাগর নিজেও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। 


২৮ 


পাওনাদারদের টাকা সম্পর্কে কোনও ব্যবস্থা করবার জন্যে মধুস্দনকে 
তিনি তার রোগশব্যা থেকে পুনরায় লিখে পাঠান। শ্রীশ বি্যারতু 
২১০০৯ টাকায় মধুসূদনের ভূলম্পন্তি কিনে নেওয়ার প্রস্তাব দেন। 
এঁ প্রস্তাব সম্পর্কে মধুসূদন বি্ভাসাগরকে জানান £ 
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মধুস্থদনের কথা! মতে! বিগ্ভাসাগরের চেষ্টায় অনুকূল মুখোপাধ্যায় 
সম্ভবত আরও কিছু টাকা খণ দেন এবং সেই টাক! দিয়ে শ্রীশ 
বিষ্ভারত্বের খণ শোধ ক'রে দেওয়া হয়। অল্পদিন পরেই, ১৮৬৮ 
্রষ্টাব্দের গোড়ীর দিকে, মধুন্দন তার পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করে 
অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের খণও শোধ ক'রে দেন এবং এইভাবে 
বিষ্াসাগরকে তার খণের জন্তে সমস্ত দায়িত্ব ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত 
করেন। মধুস্থদন তার বাংলা ১২৭৪ সালের ১৩ই মাঘ তারিখে লিখিত 
একটি কোবালার দ্বারা চক মুনকিয়' ও চক গদারডাঙ্গ। মহল ছুটি 
পত্তনিদার মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের পত্বী মোক্ষদা দেবীকেই বিশ হাজার 
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টাকায় বিক্তি করেন। ২৫শে ফেব্রুয়ারি (১৮৬৮) তারিখে এই 
দলিল রেজিন্রি করা হয় । দলিলে লেখা হয় £ 
'“"এইক্ষণ আমি শ্রীযুত বাবু অনুকুল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 

নিকট প্রায় ১৯০০২ উনিশ হাজার টাকার দায়িক হইয়াছি-_- 

তাহা পরিশোধের জন্য আমি উক্ত উভয় মহাল সংক্রান্ত আমার 

দরহস্ত হুক মবলগ ২০০০২ বিশ হাজার টাকা মূল্যে আপনার 

নিকট বিক্রয় করিলাম । 

বৈষয়িক দিক থেকে এতো স্বল্প মূল্যে এই তালুক বিক্রি করা 
নির্বুদ্ধিতাই ছিল। কিন্তু মধুন্থদনের অমিতব্যয়িতা তাকে যে বিষম 
অর্থনংকটের মধ্যে ফেলেছিল এবং বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তিকে উদ্বেগ 
ও অশান্তির সম্মুখীন করেছিল, তাতে মধুত্দনের এছাড়া গত্যত্তর 
ছিল না। গোৌরদাস বসাক এই ভূসম্পত্তি বিক্রয় সম্পর্কে লিখেছেন ঃ 
“79040601520 5 61101175 010০ [01090115002 7২5, 8000 ৪ 
96৪1. [76 (1000100 ) ০0010 199৬2 11৮20 11509 8. [819১1 
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56]] 211 00 5860 1015 23018588100 109101. 

বিদ্ভানাগর ও মধুস্দনের অনেক জীবনীকার লিখেছেন যে, মধুস্দন 
বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে খণন্বরূপ যে টাক] নিয়েছিলেন, তার সবটা 
শেষ পর্যন্ত তিনি শোধ করতে পারেন নি। বিদ্াসাগর শ্রীশ বি্ভারতব 
ও অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকেই টাকা ধার ক'রে মধুসুদনকে 
দিয়েছিলেন ; সে টাকা যে মধুস্দন সম্পূর্ণরূপে শোধ ক'রে দিয়েছিলেন, 
তাতে সন্দেহ নেই। বিদ্যাসাগর ও মধুস্থদনের চিঠিপাত্রে অন্য কোনও 
মহাজনের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে ভের্সাই থেকে মধুস্থ্দনের প্রথম 
পত্র পেয়েই বিদ্যাসাগর যে দেড় হাজার টাক। দিয়েছিলেন, তা তিনি 
সাহায্য হিসাবেই দিয়েছিলেন । বিদ্যাসাগর সে টাকা সম্পর্কে কখনো 
উল্লেখ করেন নি; চিরখণপ্রস্ত মধুসুদনও সে টাকা ফেরত দেওয়ার 
সুযোগ পান নি। 
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মযুস্দন তার স্ত্রী, কন্তা ও পুত্রদের জন্য ইউরোপে নিয়মিত টাকা 
পাঠাতে পারছিলেন না। সেজন্য হেন্রিয়েটা পুত্রকম্াদের নিয়ে অত্যন্ত 
বিপদেই পড়েছিলেন। মধুন্্‌দন বিদ্যাসাগরকে একটি পত্রে স্ত্রীপুত্রকন্তার 
জন্য ইউরোপে টাকা পাঠাবার অত্যাবশ্যকতার কথা লিখে জানিয়েছিলেন, 
এবং কিছু টীকা সংগ্রহ ক'রে দিতে বলেছিলেন। বিষ্ভাসাগর এ টাক৷ 
সংগ্রহ ক'রে দিতে পেরেছিলেন কিন! জান! যায় নি। অন্ুকূলবাবুর 
কাছে মধুস্থদনের খণের পরিমাণ দেখে মনে হয়, অন্ুকূলবাবু তাকে 
এ সময় আরও কিছু টাকা খণ দিয়েছিলেন এবং মধুন্দন হেন্রিয়েটাকে 
ফ্রান্সে টাকা পাঠিয়েছিলেন কিন্তু স্ত্রীর জন্ নিয়মিত টাকা পাঠানো 
মধুত্ুদনের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে হেন্রিয়েটাকে প্রায়ই বিদেশে 
অর্থ-সংকটের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। মধুস্্দন দেশে চলে আনার পর 
হেন্রিয়েট। ছু বছরেরও বেশি ফ্রান্সে ছিলেন। ভারতবর্ষ থেকে নিয়মিত 
টাক! না যাওয়ায় তিনি মাঝে মাঝে খুবই অন্ুবিধায় পড়তেন। এ 
সময়ে কম্তা! শমিষ্ঠার বয়ম ছিল আট-ন বছর। পুত্র মিপ্টনের বয় 
সাত-আট। তাদের কেবল লালনপালন নয়, শিক্ষার ব্যবস্থাও করতে 
হয়েছিল। হেন্রিয়েট! অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও মিতব্যয়িনী হ'লেও স্বামীর 
কাছ থেকে নিয়মিত টাঁকা না পাওয়ায় মাঝে মাঝে অত্যন্ত বিপদে 
পড়তেন। ১৮৬৯ সালের গোড়ার কয়েক মাসে নিয়মিত টাকা না 
পাওয়ায় তিনি এ সময় অত্যন্ত অর্থকষ্টে পড়েছিলেন। তাই তিনি 
আর ফ্রান্সে না থেকে পুনত্রকন্াদের নিয়ে ভারতে স্বামীর কাছে ফিরে 
আসাই স্থির করলেন । 

কিন্তু তার হাতে যা টাকা ছিল, তাতে সেখানকার খরচ ও ধার-দেন! 
মিটিয়ে ভারতে আসার খরচ সংকুলান হওয়া সম্ভব ছিল না। তাই 
তিনি সীম নেভিগেশন কোম্পানির ওপর প্রভাব বিস্তার ক'রে তাদের 
ভাড়া হাস করবার জন্তে ম্যানেজিং কোম্পানির কাছে আবেদন 
করলেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ তারিখে লেখা এ আবেদনপত্রে 
তিনি লিখলেন £ 
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ম্যানেজিং কোম্পানি এ টাকায় রাজী না হ'লেও ভাড়া কিছু 
পরিমাণে হ্রাস করেছিল। ম্যানেজিং কোম্পানির কাছে আবেদন 
করবার পর হেন্রিয়েটা মধুস্দনপ্রেরিত কিছু টাকা পেলেন। এ 
টাকা পেয়েই তিনি জাহাজ কোম্পানির দাঁবী মতো টাক। দিয়ে এপ্রিল 
মাসের (১৮৬৯ ) গোড়াতেই পুত্রকন্তাকে নিয়ে ভারতে রওনা হলেন 
এবং মে মাসের গোঁড়ায় কলকাতায় এসে পৌঁছলেন । 


মধুস্দন এখন হোটেল ছেড়ে ৬নং লাউডন স্ত্রীটে একটি দোতলা 
বাড়ি ভাড়া নিয়ে তাতে বাঁস করতে লাগলেন । এ বাড়ির ভাড়। ছিল 
মাসিক ৪০০ টাকা। বাড়িটি সন্ত্রাস্ত পরিবারের উপযুক্ত ছিল। বাড়ির 
সঙ্গে একটি সুন্দর বাঁগানও ছিল। বাড়িটিকে মধুস্দন ফরাসী রুচি 
অনুযায়ী সুন্দর ক'রে সাজিয়েছিলেন। বাগানটি নানাপ্রকার ফুলের 
গাছে ও লতাপাতায় সুশোভিত ছিল। বাগানটিকেও মধুস্দন ফরাসী 
রুচি অনুযায়ী স্ুমজ্জিত ও স্ুবিন্যস্ত করেছিলেন । নগেন্দ্রনাথ সোম 
লিখেছেন £ 
( এ বাড়ির ) কক্ষসমূহের আত্যন্তরিক সাজসঙ্জাও বিচিত্র । 
প্রাচীর গাত্রে মুরোগীয় পৌরাণিক কাব্যসমূহ হইতে নির্বাচিত বিষয়ের 
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চিত্রাবলী সুশোভিত । কোৌচ, কেদারা, টেবিল, আলমারী, ঝালর, 
পর্দা যে কত অভিনব প্রকারের ছিল, তাহা বলা যায় না। 
পুস্তকাগারে যুরোগীয় বিবিধ ভাষায় রচিত মহাকবিগণের গ্রস্থাবলী 
((01955108] ডভ/0:19) সজ্জীভৃত। তিনি মুরোপ হইতে 
আসিবার সময় হোমর, দাত্তে, ভাজ্জিল, টাসো, সেকৃসগীয়র, মিপ্টন 
প্রভৃতি মহাঁকবিগণের ধাতু ও প্রস্তর প্রভৃতি দ্বারা নিমিত 
অর্ধনৃতিসমূহ (855 ) বহুমূল্যে ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন। এঁ 
প্রতিমৃতিগুলি তাহার পাঠাগারের শৌভাবর্ধন করিত। এতন্ডিন্ 
- তাহার পত্বী, কন্তা, পুত্র প্রভৃতির গৃহগুলিতেও নৃতন ধরনের 
সাজসভজ্জার অভাব ছিল না।:** . 

বহির্গমনের জন্য কয়েকটি অশ্ব ও অশ্ববান ছিল। তন্মধ্যে 
একখানি শকট এরূপ বহুমূল্য ছিল যে, তাহার ইউরোপীয় বন্ধুরা 
তাহার 12910 ০৪02886” নাম দিয়াছিলেন। 

এই ভবনে প্রায় প্রতি মাসেই ২1৩ বার তিনি নির্বাচিত 
বন্ধুবর্গকে ভোজে নিমন্ত্রণ করিতেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের 
পাচক তাহার স্ুপকার্ধে নিযুক্ত ছিল। সে নানাবিধ রসনাতৃণ্থিকর 
স্থধাগ্ে তাহার মুহৃৎগণের রসনারঞ্জন করিত; এজন্য মধুস্দন 
তাহার উপর যারপরনাই সন্তুষ্ট ছিলেন । 
মাঝে মাঝে চন্দননগরে গঙ্গাতীরে একটি “ভিলা” ভাড়া নিয়েও 


মধুস্থদন অবসরবিনোদনের জন্তে বাস করতেন। সর্বদা খণগ্রস্ত এবং 
আধিক উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকলেও মধুসূদনের জীবনযাত্রা অত্যন্ত 
রাজসিক ছিল। এ সময়ে তার ব্যারিস্টারিতে কিছু আয়ও বেড়েছিল। 
তিনি এ সময়ে হাইকোর্টে অনেকগুলি বড় বড় মামলা পরিচালনা 
করেছিলেন। বিশেষভাবে ফৌজদারী মামল! পরিচালনায় তিনি যথেষ্ট 
দক্ষতার পরিচয় দিতেন। কেম্প, নরম্যান, শস্তুনাথ পণ্ডিত, সীটন্কার, 
ফিয়ার প্রভৃতি বিচারপতিরা সকলেই ডার প্রশংসা করতেন। সেই 
সঙ্গে তার! মধুসূদন আইন-ব্যবসায় যথেষ্ট সময় ও মনোযোগ দিচ্ছেন না 
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বলেও অভিযোগ করতেন। মধুস্দন মাঝে মাঝে মফম্বলে মামল। 
চালাতেও যেতেন। কিন্তু আয়ের তুলনায় তার ব্যয় বেশি থাকায় 
তার শাস্তি ছিল না। কোন কিছুতেই সন্তোষ ছিল ন।। 
ব্যারিস্টারি-ব্যবসায়ে আয়ের কোনও নিশ্চয়তা ও পরিমাণের স্থিরতা 
ছিল না। তাই কোনও বেশি মাইনের সরকারী চাকরির কথা 
মধুস্দন মাঝে মাঝে চিন্তা করতেন। হেন্রিয়েট। কলকাতা৷ আসার 
কিছুদিন পূর্বে নখুন্দন এ রকম চেষ্টা একবার করেছিলেন। ১৮৬৮ 
সালের ১৭ই অক্টোবর তিনি বিদ্যাপাগরকে একটি পত্রে লেখেন যে, 
ফেগান সাহেব অবসর নিচ্ছেন এবং তার স্থলে লুই টমাস আসছেন ঝুলে 
তিনি শুনেছেন। এ শৃন্ঠ পদটি যাতে মধুস্থ্দন পান, সেজন্ক বিষ্ভাসাগর 
তার বন্ধু তৎকালীন ছোট লাট হ্যালিডে সাহেবকে জানালে তিনি 
উপকৃত হবেন। মধুস্দন লেখেন ঃ 
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কিন্তু মধুন্থদনের খবর ভূল ছিল। ফেগান সাহেব অবসর নিলেন 
না। তিনি আরও প্রায় ছ বছর এ পদেই নিযুক্ত ছিলেন। ফলে এঁ 
সময়ে মধুস্দন সরকারী চাকরির স্থযোগ পান নি। সে সুযোগ 
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এলো! প্রায় দেড় বছর পরে। এঁ সময়ে হাইকোর্টের প্রিভি কাউন্সিলে 
আপীলের অনুবাদ বিভাগে পরীক্ষকের পদ শুন্ত হ'লে! । মধুন্দন এঁ 
পদে ১৮৭০ ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে নিযুক্ত হলেন। এ পদে তার 
নিয়োগ সম্পর্কে তৎকালীন ইউরোপীয়দের মুখপাত্র ইংলিশম্যান' 
পত্রিকা তার সম্পাদকীয় স্তম্তে লিখলো £ 
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এই পদের বেতন ছিল প্রায় দেড় হাজার টাক1। ব্যারিস্টারিতে 
তিনি চেষ্টা করলে এ টাকা উপার্জন করতে পারতেন সত্য । কিন্ত তাতে 
তিনি বিশ্রামের অবকাশ পেতেন না। তার অগ্রস্বাস্থ্যের জন্যে কিছু 
বিশ্রামের প্রয়োজনও ছিল। লামান্ত বিশ্রাম হয়তে। পেয়েছিলেনও । 
কিন্তু স্বাস্থ্য উদ্ধারের পক্ষে তা যথেষ্ট ছিল না। দেশে ফেরার প্রথম 
বছর থেকে, ১৮৬৭ সালের নভেম্বর থেকে, তিনি প্রায়ই অনুস্থ 
থাকতেন, সেই সঙ্গে গাড়ি থেকে পড়ে যাওয়ার ফলে তার স্বাস্থ্য 
একেবারে ভেঙে পড়েছিল । কিছু অর্থ সংগ্রহের জন্তে তিনি এই সময় 
তীর গণ্যে লেখ। উপাখ্যান “হেক্র-বধ' ছাপতে দেন। 
সাহিত্যের মন্দিরে প্রবেশের পুর্বে তিনি দমদমে কিশোরীটাদ 
মিত্রের বাগানবাড়িতে বড়াই ক'রে বলেছিলেন, তিনি যে গন্ধের স্থপতি 
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করবেন, তা-ই বাংলা গণ্ঠের আদর্শ হয়ে উঠবে। “মেঘনাদবধ' কাব্য 
রচনার পরে একটি পত্রেও তিনি রাজনারায়ণ বন্থুকে দস্তের সঙ্গেই 
জানিয়েছিলেন, তিনি গগ্ সাহিত্যেও অবতীর্ণ হবেন £ 
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সে প্রায় এক যুগ আগের কথা। সে যুগও আর নেই, সে 
সধুস্থদনও আর নেই। তবু ব্যারিস্টারি ব্যবলায়ের ফাকে খণজর্জরিত, 
অর্থচিন্তায় সদা-চিস্তিত, মধুস্দন তীর ছুরস্ত যৌবনের সেই প্রতিশ্রুতি 
পাঁলনের জন্তে একবার বুঝি সচেষ্ট হয়েছিলেন । গগ্য সাহিত্যে তিনি 
অগ্নিপুচ্ছ ধূমকেতুর মতো! আবিভূ্তি হবেন, তাঁর জ্যোতিঃপ্রভায় শ্রেষ্ঠ 
গগ্ভ লেখক লে যাদের কিছু দম্ভ আছে, তারা নিস্্রভ হয়ে যাবে, 
এই ছিল তার অঙ্গীকার। কিন্তু গছ সাহিত্যে তিনি যখন এলেন, 
তখন মধুস্্দনের সেই জ্বলন্ত প্রতিভা আর ছিল না, ছিল কিছু 
নির্বাণোন্ুখ অঙ্গীরমাত্র। তাই তার “মেঘনাদবধ” যে ছুন্দুভিনিনাদে 
বাংলা সাহিত্যে অভিনন্দিত হয়েছিল, “হেত্রর-বধ” তেমন কিছুই করতে 
পারলো না। কারণ, বাংল লাহিত্যের দিগন্তে তখন আর এক 
প্রতিভার আবির্ভাব হয়েছিল--“হেক্র-বধ' রচনার ছু বছর আগে 
বন্ছিমচন্দ্র তার “ছুর্গেশনন্দিনী” উপন্যাস নিয়ে বাংল! গন্যের আসরে 
অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং বাংলা গগ্যের ত্বর্ণ-সরণি রচনার কাজ শুর 
ক'রে দিয়েছিলেন। 
“হেউর-বধ' যে মধু্্দন রচনা! করেছিলেন ১৮৬৭ টবের নভেম্বরে 
অনুস্থ হওয়ার পরে, তার . হেক্টর-বধের, উৎসর্গ-লিপি থেকে তা জানা 
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যায়। ১৮৭১ খ্রীষ্টান্ের ১লা সেপ্টেম্বর “হেইউর-বধ, প্রকাশিত হয়। 
মধুসুদন তাঁর হেক্রর-বধ উপাধ্যানপ্রস্থ বাল্যবন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 
নামে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গলিপিতে মধুসদন লেখেন £ 
প্রায় চারি বৎসর হইল, আমি শারীরিক গীড়িত হইয়া, এমন 
কি, ৩।৪ মাস স্বকর্মে হস্ত নিক্ষেপ করিতে অশক্ত হইয়াছিলাম, 
সময়াতিপাতার্থে উরূপা। খণ্ডের ভগবান্‌ কবিগুরুর জগছিখ্যাত 
ঈলিয়াম নামক কাব্য সদা সর্ধ্বদা পাঠ করিতাম। পাঠের সময় 
মনে এইরূপ ভাব উদয় হইল, যে এ অপূর্বব কাব্যখানির ইতিবৃত্ত 
স্বদেশীয় ইংলগ্ড ভাষানভিজ্ঞ জনগণের গোচরার্থে মাতৃভাষায় লিখি। 
লিখিত পুস্তকখানি চারি বৎসর মুত্রালয়ে পড়িয়াছিল; এমন সময় 
পাই নাই যে, ইহাকে প্রকাশি। এক স্থলে কয়েকখানি কপির 
কাগজ হারাইয়াছে ( ৪র্থ পরিচ্ছেদের প্রারস্তে ) ; সেটুকুও সময়াভাব 
প্রযুক্ত পুনরায় রচিয়৷ দিতে পারিলাম না। বোধ হয়, এতদিনের 
পর জনসমূহ সমীপে আমি হাস্তাস্পদ হইতে চলিলাম। 

১৮৭১ শ্ীষ্টাব্ডে মধুন্দনের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা কেমন 
ছিল, তা এই লিপি থেকেই বোঝা যায়। বস্তুতঃপক্ষে, “হেক্টর-বধ, 
মধুস্দনের বিজয়মাল্যে একটিও নৃতন ফুল সংযোজিত করে নি, 
বরং তাঁকে তীব্র সমালোচন! ও নিন্দারই সম্মুখীন করেছিল। বাঙ্গালী 
পাঠক তখন বঙ্কিমচন্দ্রের “ছুর্গেশনন্দিনী', “কপালকুগুলা” ও "মণালিনীর' 
মতো! অনবদ্য গগ্যের আব্বাদ পেয়েছে । “হেক্টর-বধ' তাদের মনে সাড়া 
জাগাবে কেমন করে? 


মধুস্দনের শরীর ও মনের অবস্থা যখন এই রকম, তখন তিনি, 
১৮৭১ গ্রীষ্টাব্দের খুব সম্ভব সেপ্টেম্বর মাসে, ঢাকায় গিয়েছিলেন। এ 
সময় তিনি গীড়িত অবস্থায় আট দশ দিন টাকায় ছিলেন। সে সংবাদ 
ঢাকার “হিন্দু-হিতৈধিণী কাগজে ছাপা হয়েছিল এবং খীরে ১৮৭১ 
সালের ২২শে সেপ্টেম্বর তা “এডুকেশন গেজেটে? উদ্ধৃত হয়েছিল £ 
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গত শনিবার ঢাকায় জ্ঞানকরী সভায় বন্বিবাহ নিবারণ, 
বিষয়ের আন্দোলন হয়। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীনাথ তর্কপঞ্চানন 
মহাশয় মন্ুবচনে বহুবিবাহের ব্যবস্থার স্থল উল্লেখ করিয়াছিলেন । 
তথায় মাইকেল মধুস্দন দত্ত উপস্থিত ছিলেন। শুনিয়া ছুঃখিত 
হইলাম, দত্তজ মহাশয় মন্বাদি শাস্ত্রের নিন্দা করিয়া তাহ! বুড়ীগঙ্গায় 
নিক্ষেপ করিতে উপদেশ দিয়াছেন । 
ইতিমধ্যে মধুস্দন তার সরকারী চাকরি ছেড়ে দিয়ে আবার 
ব্যারিস্টারি ব্যবসা! শুরু করেছিলেন মনে হয়। নইলে সরকারী পদে 
নিযুক্ত থাকলে তার পক্ষে স্বাধীনভাবে ব্যারিস্টারি করা সম্ভব ছিল ন1। 
তিনি সম্ভবতঃ ১৮৭২ শ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে আবার ঢাকায় যান । 
তখন ঢাকাবাসী তাকে একটি মানপত্র দেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
তার মধুনুদনের জীবনবৃত্তান্তে ১৮৭২ খ্রীষ্ঠাৰের ২৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখে 
অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকীশিত এ সংবাদ উদ্ধৃত করেছেন। ১৮৭১ 
্রীষ্টান্দের সেপ্টেম্বর মাসে মধুস্দন যখন ঢাকা যান, তখন তাঁকে 
মানপজ্জ দেওয়া হ'লে এ সংবাদ এতে। বিলঘ্বে-_প্রীয় ছ মাস পরে-_ 
প্রকাশ হওয়ার কথ! নয় । এ সংবাদে বলা হয় £ 
শ্রীযুক্ত মাইকেল দত্ত ঢাকায় গেলে সেখানকার জনকয়েক 
যুবক তাহাকে একখানি আড়েস দেন। তখন একজন বক্তৃত৷ কালীন 
বলেন যে, “আপনার বিষ্া। বুদ্ধি ক্ষমত৷ প্রভৃতি দ্বারা আমরা যেমন 
মহা গৌরবান্ধিত হই, তেমনি আপনি ইংরাজ হইয়া গিয়াছেন 
শুনিয়া আমর! ভারি দুঃখিত হই, কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাপ 
ব্যবহার করিয়া আমাদের সে ভ্রম গেল।” মাইকেল ইহার উত্তরে 
বলেন, “আমার সম্বন্ধে আপনাদের আর যে ভ্রমই হউক, আমি 
সাহেব হইয়াছি, এ ভ্রমটি হওয়া ভারী অন্যায়। আমার সাহেব হইবার 
পথ বিধাতা রোধ করিয়।৷ ব্লাখিয়াছেন। আমি আমার বমিবার 
ও শয়ন করিবার ঘরে এক একখানি আশি রাখিয়া দিয়াছি এবং 
আমার মনে সাহেব হইবার ইচ্ছা যে ( মনি) বলবৎ হয়, অমনি 
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আশিতে মুখ দেখি। আরো, আমি ন্দ্ধ বাঙ্গালি নহি, আমি 
বাঙ্গাল, আমার বাটি যশোহর। 
“ঢাকা-প্রকাশ' কাগজের সহকারী সম্পাদক অনাথবন্ধু মৌলিক 
লিখেছেন £ 
মাইকেল একটি মোঁকদ্দম উপলক্ষে ঢাকায় আসিয়। 
আরমানিটোলা পোগজ সাহেবের বাড়ীতে থাকেন। তাহার 
অভ্যর্থনার জন্য ঢাকায় ছুটি সভা হয়। একটি ঢাক। কলেজিয়েট 
স্কুলগৃহে এবং অপরটি ঢাকা! পোগজ স্কুলে। সে সভায় ঢাকার 
যাবতীয় বিশিষ্ট লোক উপস্থিত ছিলেন। হরিশ্ন্দ্র মিত্র, গোবিন্দ 
রায় প্রভৃতি সাহিত্যিকও উপস্থিত ছিলেন। ঢাক! প্রকাশ 
কার্যালয়ে তাহার অভ্যর্থনার জন্য একটি 9৪: (সম্মিলন) 
হইয়াছিল। কবি গোবিন্দ রায় সে সময়ে পাকা প্রকাশের 
সম্পাদক ছিলেন। 
একদিন মাইকেল তাহার বাসায় হরিশ্ন্দ্রের সঙ্গে সাহিত্য- 
বিষয়ক গল্প করিতে করিতে সেখানেই একটি কবিতা লেখেন এব. 
কবি হরিশ্চন্্ও তৎক্ষণাৎ তছ্ত্তরে একটি কবিতা লিখিয় 
মাইকেলকে দেন। কবিত৷ ছটি আমার মনে পড়িতেছে “হিন্দু 
হিতৈষিণী'তে ছাপা হইয়াছিল। সে সময় এ কাগজের সম্পাদক 
ছিলেন কবি হরিশ্চন্দ্র ও তাহার সহকারী ছিলেন রাধারমণ ঘোষ । 
মধুন্দন ঢাকাবাপীর সংবর্ধনার উত্তর একটি কবিতায় 
দিয়েছিলেন £ 
নাহি পাই নাম তব বেদে কি পুরাণে, 
কিন্তু বঙ্গ-অলঙ্কার তৃমি যে ত৷ জানি 
পূর্ববঙ্গে । শোভ তুমি এ সুন্দর স্থানে 
ফুলবৃস্তে ফুল যথা রাজাসনে রাণী। 
প্রতি ঘরে বাঁধা লক্ষ্মী (থাক এইখানে ) 
নিত্য অতিথিনী তব দেবী বীণাপাণি। 


মধুহ্দন--১৯ ২৮৯ 


গীড়ায় হুল আমি, তেই বুঝি আনি 
সৌভাগ্য, অপিল। মোরে ( বিধির বিধানে ) 
তব করে, ছে সুন্দরি ! বিপজ্জাল যবে 
বেড়ে কারো, মহৎ যে সেই তাঁর গতি । 
কি হেতু মৈনাক গিরি ডুবিল! অর্ণবে ? 
দৈপায়ন হৃদতলে কুরুকুলপতি, 
যুগে যুগে বসুন্ধরা সাধেন মাধবে, 
করিও না ঘ্বণা মোরে, তুমি ভাগ্যবতি ! 
মধুসথদন ছুর্বল শরীর সত্বেও সংসার নিরাহ ও খণশোধের জন্যে 
ব্যারিস্টারি ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন । তিনি নিজের ব্যয়ও কিছু পরিমাণে 
হ্রাস করবার চেষ্টা করছিলেন । তিনি ৬নং লাউডন স্ট্রাটের বাড়ি ছেড়ে 
ই'টিলি ( এন্টালি) বেনিয়াপুকুর রোডের একটি বাড়িতে চ'লে 
এসেছিলেন। এ সময়ে একটি পত্রে তিনি গৌরদাসকে লেখেন £ 
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৪৩ 


মধুস্দন তার ব্যয় যদি আরও কিছু পূর্বে হ্রাস করতেন, তবে 
হয়তো তাকে এতো দ্রুত ভয়ংকর বিপদের সম্মুখীন হ'তে হতো না। 
এখন তিনি তার ভগ্রন্বাস্থ্য সত্বেও কলকাতার বাইরে অনেক সময় 
মামল! চালাতে যেতেন। ১৮৭২ খ্বীষ্টাব্ের গোড়ার দিকে তিনি 
একটি মামলা চালাবার জঙ্তে পুরুলিয়া গিয়েছিলেন। সেখানকার 
্ীষ্টানরা তীকে মিশন হাউসে একটি সভায় অভিনন্দিত করেছিলেন । এই 
উপলক্ষে তিনি একটি চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করেন। তিনি এ সময়ে 
পুরুলিয়ায় একটি বালকের শ্রীষটধর্ম গ্রহণে ধর্মপিতার ( ৫০-9006:) 
'কাজও করেছিলেন। এ উপলক্ষেও তিনি একটি কবিতা রচন! 
করেন। শ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পর এঁ বালকের নাম হয়েছিল গ্রীষ্টদাস সিংহ। 


পঞ্চকোটের মহারাজ। মধুন্দনের প্রতিভা ও বিদ্তা-বুদ্ধির কথা 
লোকমুখে শুনেছিলেন। মধুসুদন পুরুলিয়া এসেছেন শুনে তিনি 
তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন এবং হাতী, ঘোড়া ও পালকিসহ লোকজন 
পাঠালেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই মধুস্থদন কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন । 
মধুস্দন মহারাজার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন এবং কলকাতা থেকে 
মহারাজার লোকজনের ঈঙ্গে পঞ্চকোট রাজ্যে গেলেন। মহারাজা 
মধুসুদনকে পঞ্চকোটের দেওয়ান নিযুক্ত করতে চাইলে মধুস্দ্ন তাতে 
সম্মত হলেন। সম্ভবত মধুস্দন পার্বত্য অঞ্চলে থাকলে তার স্বাস্থ্যের 
উন্নতি হ'তে পারবে, এই আশাতেই এই চাকরি নিয়েছিলেন। তাছাড়া, 
তিনি ছিলেন খণভারে জর্জরিত। পাঁওনাদারদের নিত্য তাড়না তার 
সকল শীস্তি বিনষ্ট করেছিল। কলকাতা থেকে দূরে থাকলে তিনি 
পাঁওনাদারদের তাড়না থেকে কিছুটা! অব্যাহতি পাবেন, এমনও হয়তো 
আশ করেছিলেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টান্ের গোড়ার দিকেই মধুস্থদন 
পঞ্চকোটের দেওয়ান বা এ ধরনের কোনও পদে যোগ দেন। মধুস্থদনের 
পদটি ঠিক কি ছিল, জান! যাঁয় নি। তিনি প্রকৃতপক্ষে আইন পরামর্শ- 
দাতা নিযুক্ত হয়েছিলেন মনে হয়। 


২৪৯১ 


মধুসূদন পঞ্চকোটে এসে দেখলেন, রাজ্যের সকল ব্যবস্থাতেই 
বিশৃঙ্খলা । অসাধু কর্মচারীদের জন্তে প্রজার যেমন নিগীড়িত, তেঘনি 
রাজভাগ্ারও প্রায় শুন্ত। মধুসূদন রাজ্যের সকল ব্যবস্থাতেই দ্রুত 
পরিবর্তন ঘটাতে এবং অসাধু কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণে আনতে চাইলেন। 
তার এই চেষ্টা ও অভিপ্রায় তিনি তার “পঞ্চকোট গিরি বিদায়-সঙ্গীতে 
সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন । 
ভেবেছিনু গিরিবর | রমার প্রসাদে, 
তার দয়াবলে, 
ভাঙা গড় গড়াইব, জলপুর্ণ করি 
জলশুন্য পরিখায় ; ধনুর্ব্বাণ ধরি দ্বারিগণ 
আবার রক্ষিবে দ্বার অতি কুতৃহলে। 
কিন্তু মধুসদনের সে ইচ্ছ। ও চেষ্টা ফলবতী হ'লো। না । কয়েক মাসের 
মধ্যেই তাকে পঞ্চকোটের চাকরি ছাড়তে হ'লো'। কেন মধুস্দন 
পঞ্চকোট ত্যাগ করেছিলেন, কিভাবে তিনি হঠাৎ মহারাজার বিরাগ- 
ভাজন হয়েছিলেন, সে সম্পর্কে নান! কাহিনী প্রচগিত আছে। কথিত 
আছে, মধুন্দনের বিরুদ্ধে অসৎ কর্মচারীরা দলবদ্ধ হয়ে তাকে তাড়াবার 
জন্টে চক্রান্ত করেছিল। মহারাজার এক বিশ্বস্ত নাপিত ছিল। অসং 
কর্মচারীরা তার সাহায্য নিলো। মধুন্দন অত্যধিক মগ্যপান 
করতেন। তাই কথা! বলার সময়ে যাতে মদের গন্ধ মহারাজার নাকে 
না যায়, সেজন্যে তিনি মুখে রুমাল চাপ। দিয়ে কথা বলতেন। অসৎ 
কর্মচারীদের পরামর্শক্রমে নাপিত এই ব্যাপারটির দিকে মহারাজার 
দৃ্টি আকর্ষণ ক'রে বললে! যে, মহারাজার গায়ের গন্ধ নাকি খারাপ, 
তাই মধুস্দন সর্বদাই নাকে রুমাল চাপা দিয়ে তার সঙ্গে কথা বলেন। 
মহারাজ। এই কথ। শুনে মধুস্থদনের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। মধুন্দন 
যে কোনও অজ্ঞাত কারণে মহারাজার বিরাগভীজন হয়েছেন জেনে 
১৮৭২ সালের আগস্ট মানেই পঞ্চকোটের চাকরি ছেড়ে দিলেন। 
চাকরি ছাড়ার সময় তাঁর বাকী বেতন ১৬৭০ টাকা তে। পেলেনই না, 


খত 


উপরস্ত মধুস্থদন পঞ্চকোট থেকে চলে আসার সময় যাতে পালাঁক 
কুলী প্রভৃতি কিছুই না পান, সে সম্পর্কেও মহারাজার নির্দেশ 
প্রচারিত হয়েছিল। মধুস্দন এ রাজবংশীয় এক ব্যক্তির সাহায্যে 
নিরাপদে পুরুলিয়ায় পৌছেন। আসবার সময় তাকে রিক্ত হস্তেই 
আসতে হয়েছিল। তাই মধুন্দন এ সময়ে অত্যন্ত অর্থরেশে 
পড়েন। তার মন ও স্বাস্থ্য আবও ভেঙে যায়। তার জীবননাট্য 
দ্রুত শেষ অঙ্কের দিকে ধাবিত হ'তে থাকে। 
মধুস্থদনের পঞ্চকোটে চাকবি ও পরঞ্চকোট ত্যাগ সম্পর্কে রাজ 
প্যারীমোহন তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন £ 
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সম্ভবত এই সময়ে বা এর কিছু পূর্বে, তিনি তার কন্তা। শমিষ্ঠার 
বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই সময়ে শমিষ্ঠার বয়ন সনাতনী হিন্দু 
পরিবারে বিবাহের উপযুক্ত হ'লেও পাশ্চাত্য পরিবারে দুরের কথা, 


ন্থন৩ 


প্রগতিশীল হিন্দু পরিবারেও বিবাহের উপযুক্ত ছিল না। তরুণ 
মিঃ ফ্লুয়েড ছিলেন হাইকোর্টের অনুবাদ বিভাগের কর্মচারী, তিনি 
সংস্কৃত ভাবাও ভালে! জানতেন । মধুস্দন মিঃ ফ্লুয়েডের সঙ্গেই বাঁলিক! 
শমিষ্ঠার বিবাহ দিলেন। অত্যন্ত অর্থকষ্টের মধ্যে থাকলেও কন্ঠার বিবাহ 
তিনি সমারোহের সঙ্গেই দিয়েছিলেন। শশিষ্ঠার বিবাহে বহু বিশিষ্ট 
ব্যক্তিই আমন্ত্রিত হয়েছিলেন । মহারাণী স্বর্ণময়ী শমিষ্ঠাকে এ সময় 
সাড়ে তিন শ টাকার একটি গাউন উপহার দিয়েছিলেন । 

শমিষ্ঠার বিবাহের পর মধুন্দনের সংসারটি অপেক্ষাকৃত ছোট হয়ে 
গিয়েছিল। মধুস্ুদন, হেন্রিয়েটা, জেমু্ঠপুত্র মিল্টন ও কনিষ্ঠ পুত্র 
আলবার্ট নেপোলিয়নকেই নিয়ে ছিল মধুন্দনের সংসার। নগেন্দ্রনাথ 
সোম লিখেছেন; “১৯০৯ গ্রীষ্টাব্ের ২২শে আগস্ট, প্রায় চল্লিশ 
বৎসর বয়সে বাই-সাইকেলে চড়িয়৷ বাসায় প্রত্যাগমনের সময় লক্ষষৌ 
নগরে আযালবার্ট দত্তের মৃত্যু হইয়াছিল।৮ এই উক্তি ঠিক হ'লে, 
আযালবার্ট এ সময়ে তিনচার বছরের শিশু ছিলেন এবং মিপ্টনের বয়স 
ছিল দশ-এগারো । 

১৮৭২ গ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মধুস্থদন আবার ব্যারিস্টারি 
শুরু করেন। কিন্তু তখন মধুস্দন ছিলেন মধুসূদনের স্মৃতিমাত্র । 


৪৪ 


১৩ 
শেষ অক 


মধুস্দূন আবার যখন ব্যারিস্টারি শুরু করলেন, তখন তিনি অত্যন্ত 
অস্ুস্থ। তিনি কণঠনালীর প্রদাহ, হৃৎপিণ্ডের দূর্বলতা, প্লীহা ও যকৃতের 
বৃদ্ধি, জ্বর ও রক্ত বমন প্রভৃতি নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন । 
অসুস্থতার জন্ত শেষ পর্যস্ত তাকে ব্যারিস্টারি-ব্যবসা একেবারে বন্ধ 
করতে হ'লো। দারিদ্র্য চরমে এসে পৌছলো। রোগের চিন্তা, খণের 
চিন্তা, অভাব-অনটন স্তর ভগ্ন দেহ-মনকে সম্পূর্ণরূপে ভেঙে চুরমার 
ক'রে দিলো । এই ছুঃসহ অবস্থা থেকে নিজেকে রক্ষা করবার পথ ন। 
দেখেই তিনি যেন মৃত্যুকে ত্বরাম্থিত করবার জন্তেই শরীরের উপর আরও 
অত্যাচার করতে লাগলেন। একদিন ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ 
ছুপুরবেলা মধুস্থদনের বাড়িতে গিয়ে দেখলেন, মধুস্্দন দোর-জানালা 
বন্ধ ক'রে দিয়ে নির্জল। উগ্র মদ গেলাসের পর গেলাম খাচ্ছেন। 
মনোমোহন বললেন, “আপনি এ কি করছেন? নধুস্দন বললেন, 
“জানি, এভাবে মদ খাওয়া ও আত্মহত্যা করা! একই কথা । কিন্তু অন্য 
উপায়ে আত্মহত্যার চেয়ে এতে কষ্ট অনেক কম। 1013 13 £& 
[7090935 60118115 335, 006 1655 199118601. 

মধুস্দনের সংস্কৃত পণ্ডিত রামকুমার বিগ্ভারত্ব প্রায়ই তাকে দেখতে 
আনতেন। তিনি বলেছেন, এক-একদিন মধুন্থদন এতো! রক্ত বমন 
করতেন যে, এক-একট৷। বড় পাত্র ভরে যেতো। ডাক্তার গুডিভ 
চক্রবর্তী তাকে ব্র্যাণ্ডি খেতে নিষেধ করলে তিনি তাকে বলেছিলেন, 
মরলেও তিনি ব্র্যাণ্ডি ছাড়তে পারবেন না। এই সময় মধুস্্দন ভার 
আসন্গ মৃত্যু সম্পর্কে এতোই নিশ্চিত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি তার 
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সমাধির জন্তে তার বিখ্যাত সমাধিলিপিটি (21691 ) রচনা 


করেছিলেন। 


দাড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব 

বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল ! এ সমাধি স্থলে 
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি 
বিরাম ) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত 
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুনদন | 

যশোরে সাগরাড়ী কবতক্ষ তীরে 
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি 
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহবী | 


এ সময়ে মধুস্দনের মনের স্থিরতা একদম ছিল না। তিনি 
কবিতাটি লিখে ছেঁড়। কাগজের চুপড়িতে ফেলে দিয়েছিলেন। শগিষ্ঠা 
ত৷ দেখতে পেয়ে কুড়িয়ে রেখেছিলেন । তার আর একটি সুন্দর কবিতা 
তিনি একটি খামের উপর লিখে ফেলে দিয়েছিলেন। সেটি তার 
ক্লার্ক কৈলাসচন্দ্র বনু কুড়িয়ে সযত্বে রেখেছিলেন। কবিতাটি মধুন্দনের 
মৃত্যুর বহু পরে, ১৮৮৫ শ্রীষ্টাবে, “আর্ধ দর্শন কাগজে প্রকাশিত 


হয়েছিল £ 


ভেবেছিমু মোর ভাগ্য, হে রমামুন্দরি, 
নিবাইবে সে রোষাগ্রি,--লোকে যাহা বলে, 
হাসিতে বাণীর রূপ তব মনে জ্বলে ১ 
ভেবেছিনু হায়! দেখি, ভাস্তিভাব ধনি ! 
ডুবাইছ, দেখিতেছি, ক্রমে এই তরী, 
অদয়ে, অতল ছুঃখ-সাগর্র জলে 

ডুবিনু ; কি যশঃ তব হবে বজ-স্থলে ? 


এই সময়ে, ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে, কলকাতার বিখ্যাত ধনী আশুতোষ 
ঘোষের ( ছাতুবাবু ) দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ কয়েকজন বন্ধুর সাহায্যে 
পাশ্চাত্য নাট্যশালার অনুকরণে একটি সাধারণ রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের জন্টে 


০ 


উদ্ভোগী হন। এই রঙ্গমঞ্চের নাম “বেঙ্গল থিয়েটার । জীবনের শেষ 
দিন পর্যস্ত নাট্যাভিনয় ও নাট্যশাল! সম্পর্কে মধুস্দনের উৎসাহের সীমা 
ছিল না। শরত্বাবুরা প্রায়ই মধুস্ুদনের পরামর্শ নিতে আসতেন। 
এ পর্ধস্ত নাটকের স্ত্রীভূমিকাগুলিতে পুরুষরাই অভিনয় করতো । 
মধুস্দন তাদের স্ত্রীভূমিকাগুলি স্ত্রীলৌোকদের দিয়ে অভিনয় করাতে 
বলেন। তার পরামর্শ অনুসারেই “বেঙ্গল থিয়েটার এদেশে সর্বপ্রথম 
সত্রীভূমিকাগুলি স্ত্রীলোকদের দিয়ে অভিনয় করাবার ব্যবস্থা করেন। 
মধুস্দন এই ছুরস্ত রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে তাদের জন্তে নাটক লিখে 
দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দেন। শরৎচন্দ্র এই নাটক লেখার জন্যে ও তার 
চিকিৎসায় সাহায্যের জন্যে অগ্রিম টাকাও দেন। মধুনূদন বেঙ্গল 
থিয়েটারের জন্যে “মায়াকানন” নামে একটি নাটক লেখেন এবং “বিষ 
না ধনুগুণ” নামে একটি নাটক লিখতে শুরু করেন। «বিষ ন। ধনুগুণ” 
নাটকখানি তিনি শেষ.ক'রে যেতে পারেন নি। মধুস্দন বাংল! 
সাহিত্যে নাটক নিয়েই প্রবেশ করেছিলেন। তিনি নাটক দিয়েই বাংলা 
সাহিত্য থেকে কেন, এ ধরাধাম থেকে চিরবিদায় নিলেন। সাধারণ 
রঙ্গমঞ্চ ও জাতীয় রঙ্গশালার স্বপ্ন মধুন্দনের বহুদিনের | কিন্তু এ স্বপ্ন ষে 
বাস্তবায়িত হয়েছে তা তিনি দেখে যেতে পারেন নি। তার মৃত্যুর প্রায় 
ছুমাস পরে “বেঙ্গল থিয়েটার'-এর উদ্বোধন হয় তীর লেখ। “শসিষ্ঠা' নাটক 
দিয়ে--১৮৭৩ গ্রীষ্টাবষের ১৭ই আগস্ট । এ নাট্যাভিনয় তার অনাথ 
পুত্রদের সাহায্যকল্পেই কর! হয়েছিল। 'মীয়াকানন/ নাটকখানি 
“বেঙ্গল থিয়েটার মঞ্চস্থ করেন প্রায় ন মাম পরে, ১৮৭৭ শ্রীষ্টাবের 
১৮ই এপ্রিল তারিখে । “মায়াকানন” ও “বিষ না ধনুগণের' গ্রন্থধত্ব ছিল 
বেঙ্গল থিয়েটারের। তারাই ১৮৭৪ গ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে “মায়াকানন' 
প্রকাশ করেন। 

ইউরোপে প্রবাসকালে মধুন্দন তিনটি নীতি-কবিতা প্রকাশ 
করেছিলেন। সেগুলি চতুর্দশপদী কবিতাগুলির সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল। 
রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে তিনি আরও কয়েকটি নীতি-কবিতা রচনা 


৪৭ 


করেন-_'সিংহ ও মশক”, 'কুকুট ও মণি” "গদা, ও সদা+ “মেঘ ও চাতক, 
ইত্যাদি। 


মধুসূদনের জীবন-নাট্যের শেষ দৃশ্যগুলি দ্রুত যবনিকার দিকে 
এগিয়ে চলেছিল। রোগ, খণ ও অভাবের যন্ত্রণায় তিনি অধীর হয়ে 
উঠেছিলেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একবার মাস তিনেকের জন্তে 
গঙ্গাতীরে উত্তরপাড়ার গ্রন্থাগার ভবনের দোতালায় ছিলেন। 
মধুসূদনকে সেখানে গিয়ে কিছুদিন থাকবার জঙ্তে উত্তরপাড়ার জমিদার 
জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আমন্ত্রণ জানালে মধুস্দন উত্তরপাডার গ্রন্থাগারে 
গিয়ে কিছুদিন রইলেন। কিন্তু এখানে এসে তার শরীর বা মনের 
কোনও উন্নতি হ'লে! না। তিনি হুর্বল ও চলচ্ছক্তিহীন হয়ে পড়েছিলেন । 
তার ওপর হেন্রিয়েট1-ও অসুস্থা হয়ে পড়েছিলেন-_প্রবল জ্বরে তিনি 
শয্যাশায়ী ছিলেন। এই সময়কার একদিনের ঘটনা গৌরদাস তার 
স্মৃতিকথায় লিখেছেন £ 
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উত্তরপাড়ায় রোগের কোন প্রশমন হ'লো। না দেখে মধুস্দন তার 
বেনিয়াপুকুরের বাসায় ফিরে এলেন। এখানে তারা মাত্র ছুসপ্তাহ 
কাটিয়েছিলেন। 


বেনিয়াপুকুরের বাসায় মধুস্দনের সুচিকিৎসা হওয়া সম্ভব নয় বুঝে 
ভার বন্ধুরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। শেষ পর্যস্ত ব্যারিস্টার 
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ, মেডিকেল 
কলেজের অধ্যাপক ও বিখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার সূর্ধকুমার গুডিভ 
চক্রবর্তী ও মধুন্দনের অন্যান্য বন্ধুরা পরামর্শ ক'রে তাকে আলিপুর 
জেনারেল হাসপাতালে রেখে চিকিৎস। করাবার ব্যবস্থা করলেন। 
জেনারেল হাসপাতালে তখন এদেশীয়দের চিকিৎসা করা হ'তো। না 
কেবলমাত্র ইউরোগীয়দেরই চিকিৎসা করা হতো | কিন্তু ডাক্তার গুডিত 
চক্রবর্তী এবং মধুস্দনের কয়েকজন পদস্থ ইংরেজ বন্ধুর চেষ্টায় তাঁকে 
জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা সম্ভব হ'লো। এ সময় বিখ্যাত 
ডাক্তার জে. ডাবংলিউ, পামার জেনারেল হাসপাতালের অধ্যক্ষ ছিলেন। 
তিনি আগে মধুসূদনের বাড়িতে চিকিৎসা! করতেন এবং মধুন্দনের 
সঙ্গে তার যথেষ্ট সৌহার্দ্য ছিল। তাই জেনারেল হাসপাতালে 
স্থচিকিৎনা ও সেবার কোনও ব্রুটি হলো! না। 


মধুস্থদনের জীবনীকাঁর যোগীন্দ্রনাথ বন্থু লিখেছেন £ 


তাহারা .যদি কোনরূপে মধুস্দনের দাতব্য চিকিংসালয়ে 
মৃত্যুবরণ নিবারণ করিতে সক্ষম হইতেন, তাহা হইলে বঙ্গলমাজ 
একটি গুরুতর লঙ্জ। হইতে রক্ষা পাইত। বঙগদেশের আধুনিক 
সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি যে অনাথ ও ভিক্ষুকদের সঙ্গে প্রাণত্যাগ 


চা 


করিয়াছেন, পরে কবির ব্বর্ণময় প্রতিমূতি স্থাপন করিলেও এ কলঙ্ক 

মোচন হইবে না। 

যোগীন্দ্রনাথের এই উক্তি সমীচীন নয়। জেনারেল হাসপাতাল 
অনাথ ও ভিক্ষুকদের হাসপাতাল ছিল না; সেখানে শ্বেতাঙ্গ ছাড়া অন্য 
কারও প্রবেশাধিকার ছিল না। তাছাড়। এ হাসপাতাল তখন এদেশে 
সর্বাপেক্ষা স্চিকিৎসারংব্যবস্থার জন্য বিখ্যাত ছিল। সে যুগে একমাত্র 
কষ্ণাঙ্গ মধুস্দনই এ হাসপাতালে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছিলেন। 
সুতরাং মধুসদনের সুচিকিৎসার কোনও ত্রুটি হয়নি বা তার সম্মানের 
কোনও হানি হয়নি । এ অবস্থায় তার বন্ধুরা যা করেছিলেন, তার 
চেয়ে ভালে। কিছু করা সম্ভব ছিল না। তাই যোগীন্দ্রনাথের এই 
খেদ নিতান্তই যুক্তিহীন। 

মধুস্ুদনকে ১৮৭5 সালের জুন মাসের শেষভাগে হাসপাতালে ভ্তি 
করা হয়েছিল। এখানে নমর্বপ্রকার স্থৃচিকিৎসার সুযোগ পাওয়া সত্বেও 
তার দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত জীর্ণ দেহ সুস্থ হ'লো৷ না। মধুস্দনের 
অবস্থা ক্রমেই মন্দের দিকে যেতে লাগলো । 

জেনারেল হাসপাতালে মধুস্থদন যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন 
বেনিয়াপুকুরের বাসায় হেন্রিয়েটার অনুস্থত। ক্রমেই বৃদ্ধি পেলো! এবং 
১৮৭৩ সালের ২৬শে জুন তার অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এলে।। একদিন 
মধুন্দনকে ভালোবেসে তিনি নিজের সমাজ ও আত্মীয়-স্বজনকে ত্যাগ 
ক'রে মধুন্দনের চিরসঙ্গিনী হয়ে চলে এসেছিলেন এবং নিজের জীবনকে: 
স্বামীর.সেবায় সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করেছিলেন। আজ সেই স্বামীও 
তার মৃত্যুশয্যাপার্থ্ে ছিলেন না। দূরে হাসপাতালের একটি কক্ষে 
রোগশব্যায় মৃত্যুর ক্ষণ গুনছিলেন। মধুন্ুদনের বন্ধুরা হেন্রিয়েটার 
অন্ত্যেষ্টি উপযুক্ত মর্ধাদার সঙ্গেই সম্পন্ন করলেন। লোয়ার সার্কুলার 
রোডে তাকে সমাহিত করা হলো । 

এই সময়কার বর্ণনা নগেন্দ্রনাথ সোম তার মধু-স্তিতে সুন্দরভাবেই 
দিয়েছেন ? 


হেন্রিয়েটার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে মধুস্দনের এক পূর্বতন 
কর্মচারী আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে প্রবিষ্ট হইয়! স্বীয় 
প্রভুকে তাহার পত্বী-বিয়োগ-বার্ভা জ্ঞাপন করিল। মুমূর্ষু 
আর্ত মধুম্দন শুঞকণ্ঠে, রুদ্ধন্বরে কেবল বলিলেন, জগদীশ | 
আমাদিগ্রের হুইজনকেই একত্র সমাধিস্থ করিলে না কেন? কিন্তু 
আমার আর অধিক বিলম্ব নাই, আমি সন্থরই হেন্রিয়েটার অনুবতা 
হইব । এই শোক-সংবাদেই মধুস্দনের জীর্ণ বক্ষপঞ্জর চূর্ণ 
হইয়া গেল।-"- 

সেই নিশীথের ঘন অন্ধকারে বিষাদক্রিষ্ট হৃদয়ে, মান বদনে 
ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ, মধুস্থদনের দুইজন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া 
আলিপুরের চিকিৎদালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন ।-**তাহারা ধীরে ধীরে 
নিঃশব্দ পদসঞ্চারে মধুন্দনের কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, মুমূর্ষু 
মধুস্থদন মুদিত নেত্রে শয্যায় শায়িত হইযা আছেন। জনৈক বালক 
ভৃত্য তাহার শষ্যাতলে বসিয়াছিল। তাহাদের পদশব্দ কর্ণে প্রবিষ্ট 
হইবামাত্র মধুত্দন চক্ষু চাণ্হয়াই অতি উৎকহিত চিত্তে জিন্ঞাসা 
করিলেন, “কেমন মনোমোহন, সকল ত ভদ্রোচিতভাবে সম্পন্ন 
হইয়াছে? কোনও ত্রুটি হয় নাই? কে কে উপস্থিত ছিলেন? 
বিদ্যাসাগর, যতীন্দ্র ও দিগ্ম্বর উপস্থিত ছিলেন কি? মনোৌমোহন 
ঘোষ বলিলেন, “সকলই নিধিদ্বে সম্পন্ন হইয়'ছে, কোন ক্রুটি হয় 
নাই। বিগ্াসাগর প্রভৃঠিকে সংবাদ প্রেরণের সময় হয় নাই ।+ 
এই কথা শুনিয়া মধুস্দন কিয়ংকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে 
মনোমোহনকে বগিলেন, 'তুমি ত শেকৃস্লীয়র পড়িয়াছ, সেই কয়টি 
পংক্তি কি তোমার স্মরণ হয়? মনোমোহন.ঘোষ বলিলেন, “কোন্‌ 
কয়টি পংক্তি ? মধুস্দন লেডী ম্যাকবেথের মৃত্যুতে ম্যাকবেথ 
যাহা বলেন? আমার স্মতিলোপ হইয়া আসিতেছে কোন কথাই 
আর আমার স্মরণ হয় না।” এই বলিয়াই তিনি ম্যাকবেথের 
নিম্নোদ্ধৃত উক্তিগুলি সুস্পষ্টর্ূপে আবৃত্তি করিলেন £-_- 
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মৃতকল্প মধুস্দনের মুখে উক্ত প্রাণময় আবৃত্তি শুনিয়া 
মনোমোহন ঘোষ বিচলিত হইয়া বলিলেন, “এ সকল কথায় কাজ 
নাই। আপনি আরোগ্য লাভ করিবেন, চিন্তা নাই।” এই 
কথায় ঈষৎ হাসিয়া মধুস্দন বলিলেন, “ডাঃ পামার অগ্য যখন 
আমার প্লীহা-যকৃতের অবস্থা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিতে আসেন, 
তখন আমার নির্বন্ধাতিশয্যে নিতান্ত অনিচ্ছায় জানাইয়াছেন যে, 
আর ছুই তিন দিনের মধ্যেই আমাকে ইহজগৎ হইতে বিদায় লইতে 
হইবে । অতএব ভাবিয়। দেখ, আমার দিন, ঘণ্টা, মিনিট সীমাবদ্ধ । 
0]. 96৪১ 70209 1205 0959 21:62 13007106160, 105 1)01019 
20 1010100061:69) ০৬০ 00 10711001665 21:2 1018177196160. 
এক্ষণে আমার এই শেষ অনুরোধ, “তোমার অন্ন থাকিলে যেন 
আমার পুত্র ছুটি তোমার পুত্রগণের সহিত অন্ন পায়। তুমি যদি 
ইহা স্বীকার কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চিন্তমনে প্রাণত্যাগ করিতে 
পারি । ]£ ০00. 1585০ 016 11680) 500. [056 01106 
1060601% 5০001:5616 2170 105 01311016173 18 5০0. 82১ 
9০. ভ1]]) 1 0619916 710 ০0050190101. প্রত্যুত্তরে 
মনোমোহন ঘোষ বলিলেন, “আমি অঙ্গীকার করিতেছি, যদি 


৮২ 


আমার পুত্রগণ এক মুষ্টি খাইতে পায়, তাহা হইলে তাহারা 
আপনার পুত্রদ্য়কে না দিয়া কখনও খাইবে না। 0:6910]5, 
1 255015 ০90১ 90 10105 23 005 01110161) 1192 71980 
€০ 626 €06৮ 51281] 01516 1 10 ০০19. এই কথায় 
পুলকপূর্ণ হইয়া, মনোমোহনের হস্ত ধারণ করিয়া মধুন্দন আবেগে 
বলিয়! উঠিলেন, «৫30 11995 500) 05 120%.৮ 
ক্রমেই মধুস্দনের অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে লাগলো । তাঁর 
মৃত্যু যে আসন্ন, সে বিষয়ে কারে সংশয় ছিল না। তাই তার অন্ত্যেষ্টি 
সম্পর্কে নানা প্রশ্ন ও আলোচনা দেখা দিলো। মধুস্দন শ্রীষ্টধর্ম 
গ্রহণ করেছিলেন সত্য, কিন্তু শ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের অল্লকাল পর থেকেই 
গির্জার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক ছিল না। তিনি চার্চ অব ইংলপ্ডের 
অধীন ওল্ড মিশন চার্চে ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এ চার্চের 
সঙ্গেও তার কোন সংশ্রব ছিল নাঁ। তাই চার্চ অব ইংলগ্তের পাঁদরিরাও 
তাকে স্বীকার করছিলেন না। এজন্য মধুস্থদনের খ্রীষ্টান বন্ধুর 
মধুসদনের অন্ত্যেষ্টি সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। একদিন রেঃ 
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হাসপাতালে কথাপ্রসঙ্গে মধুস্দনকে বললেন £ 
“তুমি কোন গীর্জার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলে না। তাই তোমার অস্ত্যে্টি 
নিয়ে নানা বিতর্ক দেখ। দিয়েছে । তোমার অস্ত্যেষ্টিতে বিদ্ধ দেখা দিতে 
পারে। আমি এ ব্যাপারে লর্ড বিশপের অনুমতি নেওয়ার চেষ্টা করব 1” 
অস্তিম শয্যায় শুয়েও মধুসুদন তেজের সঙ্গেই বললেন £ “আমি 
মানুষের তৈরি গির্জার সঙ্গে সংশ্রব রাখা! প্রয়োজন মনে করি না। 
আমার কারো সাহায্যের প্রয়োজন নেই । [200 50106 01556 11) 
[75 1,017. [76 11] 19106 106 11 [715 15250 15501105 01906, 
হেন্রিয়েটার মৃত্যুর তিনদিন পরে ২৯শে জুন, ১৮৭৩, রবিবার 
সকাল থেকেই মধুস্দনের জীবনীশক্তি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এলে! । 
এদিন, বেলা! ছুটোর সময় মধুস্দন শেষ নিংশ্বান ত্যাগ করলেন। তখন 
মধুন্দনের বয়স মাত্র উনচল্লিশ বছর কয়েক মাস। 
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মধুস্দনের অন্ত্যেষ্টি নিয়ে সত্যই গোলযোগ দেখা দিল। তাই 
রবিবার অপরাহে মধুস্দনের মৃত্যু হ'লেও এদিন সত্তাকে সমাহিত করা 
গেল না। তার বন্ধুরা বিচপিত হয়ে পড়লেন। ব্যারিস্টার উমেশচন্ত্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় উপযুক্ত মর্যাদায় মধুসথদনকে সমাহিত করবার সমস্ত ব্যয় 
বহন করেছিলেন । কিন্তু খ্রীষ্টান পাদরিরা তার শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত, 
করতে ইতস্ততঃ করায় তার মরদেহ সমাধিস্থ কর! সম্ভব হচ্ছিল না। 
তাই তার মরদেহ সমাহিত করতে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা বিলম্ব হ'লে । 
নগেন্দ্রনাথ মধুস্দনের আস্ত্েষ্রিক্রিয়ার সুন্দর বর্ণন। দিয়েছেন £ 
মধুসথদনের মৃত্যুনংবাদ বিদ্যুতৎগতিতে শহরময় রাষ্ট্র হইয়া 
পড়িল। ***অবিরাম জনসমাগমে, গ্রীস্থীয় ধর্মযাজকগণের মতভেদ 
ও বাদান্ুবাদে, বন্ধুগণের পরামর্শ প্রভৃতি নানা কারণে সেইদিন 
তাহার অস্ত্যেপ্িক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই। তাহার মরদেহ পুষ্পাচ্ছন্ 
করিয়া ২৪ ঘন্টারও অধিক কাল মুতাগারে স্থুরক্ষিত হইয়াছিল । .. 
পরদিন ৩০শে জুন সোমবার (শীঃ ১৮৭৩) অন্রাহ্থে 
মধুস্দনের মৃতদেহ টমাস আযাণ্ড কোম্পানী লোয়ার সাকুলার 
রোড সমাধিক্ষেত্রে সমাধিস্থ করিবার জন্ত লইয়া গেলেন। 
ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্ভৃতি মধুসথদনের ব্যারিস্টার 
বন্ধুগণ তাহার পুত্রকম্তা-জামাতা৷ ও অন্যান্য কুটুম্বগণ, বিদ্যালয়ের 
বহু ছাত্র এবং তাহার স্বদেশবাসী প্রায় সহত্র ব্যক্তি ধীরে, নীরবে 
সাশ্রুনয়নে তাহার শবাধারবাহী মন্থবগতি শকটের অন্থগমন 
করিয়াছিলেন।,** 
যখন মধুসদনের অন্ত্যেষ্টির বিষয় লইয়া তুমুল আন্দোলন 
চলিতেছিল, যখন মতভেদ-নিবন্ধন পাদরিগণ লর্ড বিশপ মহোদয়ের 
অনুমতি গ্রহণের জন্য যুক্তি ও পরামর্শ করিতেছিলেন,-_তৎপুরেই 
সেন্ট জেম্স্‌ গির্জার আছার্ধ (02801917 ) রেভারেগড ডাক্তার 
পিটার জন জারবো৷ স্ব-ইচ্ছায় মধুনুদনের অস্ত্যেষ্টি নির্বাহের নিমিত্ত 
বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তিনি কাহারও মতামত গ্রাহ্য করেন 
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নাই। এমন কি তিনি মধুস্দনের পারলৌকিক ক্রিয়ার নিমিত্ত 
লর্ড বিশপের অনুমতির অপেক্ষা রাখেন নাই। মধুস্থদনের অস্ত্যোষ্টি 
সমস্যার সময়, মহামতি জার্বে! নির্ভীকচিন্তে মতবিরোধী পাঁদরি- 
দিগকে বলেন যে, “যখন তিনি গ্রীষ্টের নামে বাণ্তাইজ হইয়া 
মগ্ডলীভূক্ত হইয়াছিলেন, তখন কেন আমর! তাহার অস্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া 
সম্পন্ন করিব না? তাহার খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস ছিল না, এ কথা কে 
বলিতে পারেন ?” ** 

কবির শবাধার সমাধি-বিবরের উপরিভাগে সুরক্ষিত হইলে 
রেভারেণ্ড জার্বো৷ মহোদয় £172110810 017010,-এর ক্রিয়াপদ্ধতি 
ও বিধি-অনুষ্ঠান্ুষায়ী মধুসুদনের অস্ত্েষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। 
ডাক্তার জার্‌ুবো ও কবির আত্ীয়-্বজন সকলে এক-এক মুণতি 
মৃত্তিক! শবাধারের উপর নিক্ষেপ করিলে, শেষ-ক্রিয়া সমাধার পর 
বন্ধুবর্গ ও উপস্থিত জনমণ্তলী শবাধার পুম্পে সমাচ্ছন্ন করিয়া 
ফেলিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শববাহকেরা উন্মুক্ত ধরিত্রীগর্ভে 
কবিদেহসমন্থিত শবাধার ধীরে ধীরে নামাইয়া দিল। তৎপরে 
মৃত্তিকারাশির দ্বারা সমাধিবিবর পূর্ণ করিয়া দেওয়া হইল। "..** 


কবির সমাধিস্থান অযত্বেই কয়েক বছর পড়েছিল । ১৮৮০ খ্রীষ্টাবে 
ইউনিটারিয়ান পাদরি রে; ডালের মৃত্যু হ'লে তার সমাধি উপলক্ষে 
সিটি কলেজের অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এ 
সমাধিক্ষেত্রে যান। সেই সময় তারা জানতে পারেন যে, মধুস্দনের 
সমাধির ওপর কোন স্মৃতিসৌধ নেই । তখন থেকে মধুসুদনের সমাধির 
ওপর উপযুক্ত স্মারক স্তম্ভ নির্মাণের জন্তে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়। 
১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মাইকেল মধুনুদন সমাধিস্তস্ত স্থাপন তহবিল” নামে 
একটি তহবিল খোল! হয়। এ তহবিলে মহারাণী ন্বর্ণময়ী, ভাওয়ালের 
রাজ! রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়, মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, শের- 
পুরের হুরচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি ধনী ব্যক্তিরা! গ্রচুর অর্থ দান করেন। 


মধুস্দন --২০ ৩০৫ 


অন্তান্ত বন্ছ বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং জনসাধারণও মুক্তহস্তে এ তহবিলে অর্থ 
দান করেন। এইভাবে অর্থ সংগৃহীত হ'লে 16555, [1,171 
৪150 0০০.কে কবির সমাধির ওপর একটি মর্মর শ্মারকত্তত্ত নির্মাণ ও 
স্থাপনের ভার দেওয়া হয়। ১৮৮৮ গ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর ব্যারিস্টার 
মনোমোহন ঘোষ মহাসমারোহে অসংখ্য মধুস্দন-অনুরাগীর উপস্থিতিতে 
এঁ সমাধিস্ততস্তের আবরণ উন্মোচন করেন। এ ম্মারক-স্তাম্তের একদিকে 
মধুস্থদনের স্বরচিত গাঁড়াও পথিকবর, জন্ম দি তব বঙ্গে ইত্যাদি 
সমাধিলিপিটি উৎকীর্ণ করা ছিল। ন্মারক-স্তস্তের অপর পারে 
উৎকীর্ণ কর! ছিল ইংরেজীতে £ 
[10 00617101 0: 
11107541, 114707090104 8 10.2774 
(016 0£ 006 £:520650 00605 ০0: 121)591 
6506018115 15011050191)50 
/£৯৩ ঠা 27610 5087 
810 23 0106 91:50 ভ11661 0৫6 012101 ৬615০. 
301২ 7 ১৯/১০/7041] 1] ালছ। 101১7 21০ 
0ঘ 07০১088, 20 1823 &৬, 5, 
10171) 072 29 70 1873, 4.7. 
1919 60100) 19 21609021006 5০21: 1888 
- 05 1315 5901 210 2.011011116 
0001777২7 


ঘটনাপঞ্জী 


১৮১৭ খ্রীষ্টা্ব হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা । 


১৮২০ 


১৮২৪ 


১৮২৩ 


১৮৩১ 


১৮৩৩ 


১৮৩৯ 


১৮৪৩ 


১৮৪১ 


১৮৪২ 


১৮৪৩ 
১৮৪৪ 
১৮৪৮ 


ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগরের জন্ম । 

মধুহুদনের জন্ম ( ২'শে জানুয়ারি ), সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা । 
গোলদীঘিতে সংস্কৃত কলেজ ভবনে হিন্দু কলেজের স্থানাস্তরণ। 
ধীজনারায়ণ দত্তের কলকাতায় সদর দেওয়ানি আদালতে 
ওকালতি আরম্ত। 

মধুক্দনের কলকাতা আগমন ও হিন্দু কলেজের সর্বনিয় শ্রেণীতে 
গ্রবেশ ; রামমোহন রায়ের মৃত্যু | 

মধুক্দনের সপ্তম শ্রেণীতে অধ্যয়ন ও সহপাঠিরূপে ভূদে 
মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ । 

মধুস্থদনের ষষ্ঠ শ্রেণীতে ( জুনিয়র স্কুলের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে ) অধ্যয়ন 
এবং গৌরদাস বসাকের সঙ্গে সহপাঠিরপে ঘনিষ্ঠতা । 

সিনিয়র স্থুলের সর্বনিম্ন শ্রেণী পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠ এবং জুনিয়র 
বৃত্তি লাভ। 

জুনিয়র বৃত্তিলাভের ফলে পঞ্চম থেকে একেবারে ছিতীয় শ্রেণীতে 
উত্তরণ; স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে ইংরেজী প্রবন্ধ রচনায় প্রথম স্থান 
অধিকার ক'রে স্বর্ণপদক লাভ; ইংলগ্ড গমনের জন্য ব্যাকুল 
উচ্চাশা 3 তমলুক ভ্রমণ । 

মধুস্থদনের গ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ ( ৭ই ফেব্রুয়ারি )। 

বিশপস্‌ কলেজে প্রবেশ ( নভেম্বর )। 

মাদ্রাজ গমন; মানা মেল অরুফ্যানস আ্যাসাইলামে অধস্তন 
শিক্ষকের পর্দ লাভ ; 090৮1৮6 72016 কাব্যেবু প্রকাশারস্ভ ; 
রেবেকা ম্যাক্টাভিসের সঙ্গে বিবাহ । 
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১৮৪৯ ্রীষ্টাব 02006 [7,806 ও ড151075 ০0 ১৪ 7৪8 কাব্য ও 


১৮৫১ 


১৮৫২ 


১৮৫৫ 


১৮৫৩ 


১৮৫৮ 


১৮৫৪ 


১৮৩৬৩ 


কবিতার গ্রস্থাকারে প্রকাশ ; কলকাতায় সহাধ্যায়ী গৌরদাস ও 
ভুদেবের সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ স্থাপন; রেবেকার ও 
মধুহুদনের প্রথম সন্তানের (কন্যা) জন্ম ; বীটন (বেধুন) সাহেবকে 
0220৬৪18015 উপহার দান; মিঃ বীটনের পরামর্শ-- 
মধুস্দনের বাংল! ভাষায় সাহিত্য রচনার জন্তে ব্যাপক প্রস্ততি। 
জননী জাহ্বী দেবীর মৃত্যু) মধুস্থদনের গোপনে কলকাত! 
আগমন, পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও মাদ্রাজ প্রত্যাগমন ; 
[71000 01210121015 নামে সাপ্তাহিক পন্তিক! সম্পাদন । 

মান্রাজ “বিশ্ববিদ্ভালয়ের' হাইস্কুল বিভাগে ছিতীয় টিউটবের পদ 
লাভ $ 1781702 000121০16-এর সম্পাদন! ত্যাগ । 

*ম্পেক্টেটর” দৈনিক কাগজের সহ-সম্পাদকের পদে কাজ ? সম্ভবতঃ 
মাদ্রাজ বিশ্ববিচ্যালয়ের শিক্ষকতার কাজ ত্যাগ; পিতা রাজনারায়ণ 
দত্তের মৃত্যু ; হেন্রিয়েটার সঙ্গে প্রণয় ; সম্ভবতঃ রেবেকার সঙ্গে 
বিবাহ্‌-বিচ্ছেদ ও হেন্রিয়েটাকে পত্বীরূপে গ্রহণ । 

'মাদ্রাজ ত্যাগ, কলকাতায় প্রত্যাবর্তন ( ২রা! ফেব্রুয়ারি ) পুলিস 
কোর্টে হেড ক্লার্কের পদ লাভ; দোঁভাষীর পদ্ম লাভ ; ৬নং আপার 
চিৎপুর রোডে বাস আরম্ভ ; হেন্রিয়েটার কলকাতা৷ আগমন । 
'রত্বাবলী” নাটকের ইংরেজী অনুবাদ; 'শমিষ্ঠা' নাটক রচন|) 
'শমিষ্টা' নাটকের ইংরেজী অন্বাদ। কন্যা শমিষ্ঠার জন্ম । 
'শমিষ্ঠা” নাটক প্রকাশ ( জানুয়ারি )) 'পন্মাব্তী' নাটক রচনা) 
“একেই কি বলে সভ্যতা! ?' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো? প্রহসন 
রচনা ; “তিলোত্বমাসম্ভবকাব্য' রচনা ; বেলগাছিয়! নাট্যশালায় 
*শমিষ্ঠা-র মঞ্চাভিনয় (৩রা সেপ্টেষ্বর) ; *ব্রজাঙ্গনা কাব্য” বচন] | 
'পল্লাবতী” নাটক প্রকাশ ( এপ্রিল) ; . “তিলোতমাসম্তভবকাব্য' 
প্রকাশ (মে) অসমাপ্ত “মৃভদ্রা-হরণ” নাট্যকাব্য ও “রিজিয়।' 
নাটকের সার-সংক্ষেপে রচনা: 'মেঘনাদবধ কাব্য' বচনারস্ত 
(এপ্রিল )) 'রুষ্কুমারী নাটক” রচনা ( আগন্ট-সেপ্টেম্বর )3 
“মেঘনাদবধ কাব্য” ১ম খণ্ড রচনা সমান । | 


খট৩৮ 


১৮৬১ শ্রী “মেঘনাদবধ কাব্য" প্রথম খণ্ড প্রকাশ '(৪ঠ1 জানুয়ারি )) 


১৮৩৬২ 


১৮৬৩ 


১৮৬৪ 


১৮৬৫ 


১৮৬৬ 


১৮৬৭ 


৯৮৬৮ 


১০৬৯ 


১৮৭৩ 


১৮৭১ 


বিষ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে সংবর্ধনা লাভ (১২ই ফেব্রুয়ারি )$ 
মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড রচন! শেষ ও প্রকাশ ( আগস্ট )) 
জোষ্ঠপুতর ফ্রেডেরিক মাইকেল মিল্টন দত্তের জন্ম ( জুলাই )3 
বীরাঙ্গনা কাব্য রচনা॥ঃ পৈতৃক ভূ-সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা 
( অক্টোবর )। | 

“বীরাঙ্গনা কাব্য” প্রকাশ (মার্চ) [00 0800 কাগজ 
সম্পাদনা ; খিদিরপুরের পৈতৃক ভবন বিক্রয় (মে); বিলাত- 
যাত্র! (৯ই জুন); ইংলগ্ডে উপস্থিতি ও ব্যারিস্টারি শিক্ষার জন্য 
“গ্রেজ ইনে, প্রবেশ । 

মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, বিলাতে অর্থকষ্ট, পুত্র- 
কন্যাসহ হেন্রিয়েটার ইংলও্ড গমন (২রা মে); ইংলগ্ড থেকে 
ফ্রা্দে গমন; 'ত্রোপদী স্থয়ম্বর+ প্রভৃতি কয়েকটি কাব্য রচনা” 
প্রয়াস ; ফরাসী ও ইতালীয় ভাষা শিক্ষা । 


চরম অর্থ সংকট? বিদ্যাসাগরের নিকট সাহাষ্য ভিক্ষা; 
বিদ্যাসাগর কর্তৃক অর্থ প্রেরণ শুরু ( ২র! আগন্ট )। 

*চতুর্দশপদ্দী কবিতাবলী” রচন! ; ইংলগ্ডে আগমন । 

“চতুর্দশপদী কবিতাবলী” প্রকাশ ( ১লা আগস্ট ); ব্যারিস্টাৰি 
পরীক্ষায় পাস ( নভেম্বর )। 


স্বদেশে একাকী প্রত্যাবর্তন $ স্পেন্সেস হোটেলে বাম ? হাইকোর্টে 
আইন-ব্যবসায়ের অনুমতি লাভ ( ৩রা মে); আইন-ব্যবসায় ॥ 
গাড়ি থেকে পত্তন, অস্থুস্থতা ; “হেক্টর-বধ' রচনা । 

₹পতৃক ভূ-সম্পত্তি বিক্রয় এবং বিষ্যাসাগরকৃত খণ-শোধ। 

ফ্রান্স থেকে পুত্রকন্তাসহ হেন্রিয়েটার প্রত্যাবর্তন ; ৬নং লাউডন 
স্্রটে বাস। | 

হাইকোর্টে প্রিভি কাউন্সিলের অম্ুবাদ-বিভাগের পরীক্ষকের পদ 
লাভ। সম্ভবতঃ কনিষ্ট পুত্র আলবার্ট নেপোলিয়নের জন্ম ৷ 
"হেক্টর-বধ* প্রকাশ; সরকারী চাকরি ত্যাগ ও পুনরাক্স 
ব্যারিস্টারি । 


৬৪) 


১৮৭২ শ্্ী্টাৰ ঢাকা গমন ও সংবর্ধনা লাভ? পুরুলিয়া গমন ও পঞ্চকোটের 


১৮৭৩ 


মহারাজার আইন-পরামর্শদাীতার কাজ গ্রহণ ; এ চাকরি ত্যাগ ; 
কন্তা শমিষ্ঠার বিবাহ। 

মধুন্দনের অসুস্থতা বৃদ্ধি; বেঙ্গল থিয়েটারের উদ্বোধন; “মায়াকানন' 
ও “বিষ না ধন্ুগুধা-এর রচনা) উত্তরপাড়ার সাধারণ গ্রস্থাগারে 
কিছুদিন বাস) রোগ বুদ্ধি; হেন্রিয়েটার অসুস্থতা ; বেনিয়া- 
পুকুরের বাসায় প্রত্যাবন; মধুস্দনের আলিপুর জেনারেল 
হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা; হেন্রিয়েটার মৃত্যু (২৬শে 
জুন ); মধুসূদনের মৃত্যু (২৯শে জুন )। 


৩১৩ 


প্রধান প্রধান গ্রন্থের রচনার ও প্রকাশের কাল 


রচনাকাল প্রকাশকাল 
(শ্রী: অঃ) (খ্রীঃ অঃ) 
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অশুদ্ধি-সংশোধন 
৩৮পৃঃ.. ১৫ পঙ্কি ত্রীস্বরবাদী' স্থলে '্রীশ্বরবাদী” হবে। 
১৭৮ পৃঃ ২৫ » “মে” ৮... “জাহুয়ারি” হবে। 


